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প্রসঙ্গ : নিবেদন 


বিদ্যাসাগরের জীবনান্তের পরে বাঙাল-জীবনে একশত বংসর আঁতবাহত 
হয়েছে_ আধানক বাঙালি-জীবন মোটামাঁটি এ সময়ে গড়ে উঠেছে। যাঁদের দানে তা 
সম্ভব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন পুরুষ বিদ্যাসাগর । আমাদের অনেক ত্র 
থাকলেও মানতেই হবে বিদ্যাসাগরের ব্যান্তত্ব ও কীর্ত আমরা বিস্মৃত হইীনি। 
বিদ্যাসাগরকে অন্যতম পুরোধারুপে বরাবর শ্রদ্ধা করে এসোঁছ। তবে কালের 
নিয়মেই সকীকার করতে হবে তাঁর ব্যন্তিত্বের স্বরূপ ও বীীর্তর তাৎপর্য সবসময় 
আমরা গ্রহণ করতে পাঁরাঁন। নিজের কালের থেকে বিদ্যাসাগর চিক্ত-চেতনায় 
অনেকটাই এীগয়োছলেন-__তাঁন যথার্থ আধুনিক মানুষ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে এমন 
অনেক অসামান্য মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদ প্রমুখের হাত থেকে 
আমরা পেয়েছি যা বিদ্যাসাগরের জীবনমুল ও তাঁর চিরভ্তনমূল্য আমাদের [নিকট 
স্ান্থর করে স্থাপন করে গিয়েছে । তবুও তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু কথা হয়ত 
বলবার আছে-_বর্তমান লেখক তা বিশ্বাসও করেন। বিদ্যাসাগরের রচনা সংগ্রহ ও 
সংকলন করতে গিয়ে এ কথাটা আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে তা আর 
হয়ে ওঠোন। বিদ্যাসাগর সম্পকে কিছু বলবার সংকল্প আমার ছল, তা প্রকাশের 
সুযোগ করে দিয়ে অরুণা প্রকাশনীর কমধ্যিক্ষগণ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 
পাঠক একটু যন্তসহকারে “প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর’ গ্রন্থের সূচী ও পারশিষ্টাংশ লক্ষ্য 
করলেই এ সত্য অন,্ধাবন করতে পারবেন ;__পুব্সুরীদের সকল প্রয়াস ও গবেষণা 
স্রদ্ধাচত্তে গ্রহণ করেই বিদ্যাসাগরের ব্যান্তত্ব ও কৃতিত্বের সাক্ষিগ্ত অথচ সামীগ্রক 
একটা পাঁরচয় তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়োছ। 

বর্তমান লেখক বিশ্বাস করেন, বিদ্যাসাগরের চাঁ্র-মাঁহমা নতুন করে অনুধাবন 
করা প্রয়োজন-_াবশেষ করে যখন সমস্ত জগৎজোড়া সংকট এবৎ বাঙালি-জীবনে নতুন 


করে অন্ধকার তখন বিদ্যাসাগর যেন আজও মনযষ্যত্বের এক সবল প্রেরণার বাহক, 
অজেয় পৌরুষের আশ্রয় । 


এই মুহতে” বারবারই মনে হয়-_510583885 thou should’st be living at 
this hour’ বিদ্যাসাগর আজও প্রাসাঙ্গক, আজও আধ্নক-_এ গ্রন্থ প্রকাশ তাই 
অল্রাসাঁঈক নয় । পাঁরশেষে অরুণা প্রকাশনীর কতৃপিক্ষ এবং আমার ম্নেহভাজন 
সহযোগী আময় ধরের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞাচত্তে স্বীকার কার । ইতি__ 
| বিনীত 
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৯ই মার্চ, ১৯৯১ 


AS প্রস্তাবনা 


বিদ্যাসাগরকে প্রণাম! বাঙালীর জীবনে [তান এক অভিনব আ'বিভব-_ 
নবজাগরণের প্রদীপ্ত প্রকাশ । বাট-বাধাট্র বৎসর পূর্বে প্রবাস” আঁফসে বিদ্যাসাগরের 
জীবন-তথ্য আলোচনায় তথ্য- বিশারদ স্বগণঁয় ব্রজেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের 
একবার বলোছিলেন, “বদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর তো সাহেব ছিলেন।” চাঁট-চাদর পরা 
সেই পণ্ডিতের সম্বন্ধে, যিনি সাহেব কর্তৃপক্ষের সামনে আপনার চাঁটসন্ধ পা টৌবলে 
তুলে দিয়ে সাহেবদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নিজের ব্যান্তগত ও জাতীয় মযর্দিবোধ, 
তাঁর সম্বন্ধে সাহোবয়ানার প্রশ্ন নিশ্চয়ই ওঠে না। এ হচ্ছে ইউরোপীয় গুণগ্রাম” 
( European virtues ) বলে আমরা যা বাহ্যতঃ জান তারই কথা । বিদ্যাসাগরের 
ব্য্তিত্বে শুধু দয়া নয়, করুণা নয়, সেই ইউরোপায় কমশন্তি ও আধ্যানক জীবন-দষ্ট 
মিলিত হয়ে 'দয়ার সাগরকে আমাদের সামনে রেখে দিয়ে গিয়েছে ‘অজেয় পৌঁরষের 
ও অক্ষয় মনবয্যত্বে'র বলিষ্ঠ এীতহারূপে ; সত্যসতাই সে এাত্হ্যবোধ আমাদের 
আছে কিনা জানি না। সোঁদনের সমাজে তান ছিলেন একক; অথচ 'আধ্ানকতার 
প্রবহমান ধারা'র সঙ্গে রব ন্দ্রনাথেরই এই কথা__বিদ্যাসাগর ছিলেন 'ালত। 
একথা সত্য হলে মৃত্যুর একশো বৎসর পরেও বিদ্যাসাগর জীবত। এই প্রবাহ-বোধ- 
রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পযন্ত আমাদের এই নবজাগরণের প্রবাহ-_এর উত্থান, 
পতন, পরাজয়ের মধ্যেও দোখ তাঁর জয়লেখা । 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১ ) সম্বন্ধে কেউ বলেন তান নাস্তিক 
ছিলেন । Positivi$: কেউ বলেন না। মুখে না বললেও তান ব্রাহ্মণ, এমন কি. 
শ্রীদ্গাও লিখতেন। দংদন্তি তাঁর পুরুষকার ৷ বাস্তবজ্ঞানের সঙ্গে হদয়ধর্ম শুধু 
। গয়, সত্যকারের কর্মযোগার গুণও সাম্মালত হয়োছল এই চাঁট-চাদর-পরা পণ্ডিতের 
মধ্যে, মাইকেলের কথা মনে পড়ে, ‘The first man among us.’ শুধু বাঙালগ 
মায়ের হদয়ধর্ম নয়, ভারতায় খাঁষর জ্ঞান, আর ইউরোপায় কর্মশক্তি-এর তুলনা 
কোথায় ? রামমোহন থেকে রবীন্দুনাথ পর্যন্ত জ্ঞান-ধর্ম-সাহত্য-সৃঙ্টিতে উজানবাহগ 
এই বাঙাল? জাগরণের মধ্যে বিদ্যাসাগর অনন্য পুরুষ । দয়া নয়, মায়া নয়__-অজেয় 
পৌর্ষ,-.অক্ষয় মনয্যত্*-_রবগন্দরনাথের মতে,_এই ধম“ মাতামাতিশন্য মহা- 


রি 


পুরুষের চারিত্যধর্স | হদয়ধর্মেও তান মহান, তা তো সর্বস্বীকৃত। রা তাঁর 
ছল তা নয়,_এক গঃয়ে, একযোগে কাজ করতে প্রায় অনভ্যস্ত এবং রাজনৌতিক কর্মে 
সাধারণভাবে অনীহা, সমাজ-সংদকারেও ইংরেজ শাসকবর্গের পথ চেয়ে থাকা- এসব 
নিশ্চয়ই তাঁর শাঁন্তকে খর্ব করেছে__সমগ্রভাবে জাগরণের যুগকেও পুষ্ট করতে 
পারোন। কিন্তু বাংলার জাগরণ বদ্যাসাগরের মধ্যেই পেয়োছল সত্যকারের বস্তু- 
ষ্ঠ, দুৰত ও মহাপ্ৰাণ পুরুষ । প্রায় বুদ্ধদেবের মত তান দণ্টান্ত রেখে যান 
জীবনকে ধান্ডি দিয়ে, কর্ম দিয়ে ও আন্তারক প্রেম দিয়ে গড়তে হলে ভগবান ও 
পরলোক নিয়ে মাতামাতি করা নিগ্পরয়োজন, এমন কি অর্থহীন; ধর্ম নিজ নিজ 
ব্যান্তগত ভাবনা ও সাধনার বিষয় ৷ তান যুগধর্মের 99০01%7 ও human বাঙালী 
আদর্শ নিজ জীবনে মূর্ত করে যান_ রেখে যান এক সহজতর ও অখণ্ড মনুব্যত্বের 
(humanity ) দূণ্টান্ত ৷ কিন্তু তা জীবনে গ্রহণ করতে পারল দেশের আর ক্যেন্‌ 
মান্য £ 

বিদ্যাসাগরের জীবন বহুমুখী এবং বিস্তৃত ১৮৯১ পর্যন্ত বঙ্কিম যুগের প্রায় 
শেষ অবাঁধ। তবে শেষের দিকে তাঁর শান্ত ক্ষয় হয়ে এসেছে । তাঁর বহুমুখী 
কর্মের প্রধান দিকগুলিই স্মরণ করে বাঁঝ কী তাঁর দান। বিদ্যাসাগরের কাজের 
প্রথম দিক: শিক্ষাসহদ্কার। সংস্কৃত কলেজের পননর্গঠন বিদ্যাসাগরের বিশেষ 
কশীর্ত। পরের পর্বে মেট্রোপালট্রান কলেজ গড়াও তাই । কিন্তু সেসব সার্থক 
প্রয়াসের অপেক্ষা আঁধক তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর ব্যর্থ প্রয়াস দুটি (১) জনাশক্ষার জন্য 
বঙ্গ ঁবদ্যালয়, গুরুর্টোনৎ স্কুল প্রভাতি স্হাপন করে শিক্ষার আলো দেশে ছাঁড়য়ে 
দেবার চেষ্টা ৷ (২) বাঁলকা বিদ্যালয় স্থাপন করে নারীদের মধ্যে সে আলো 'বস্তারের 
অধীর আগ্রহ (১৮৫৬ )। এই কাজেই সরকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। আর 
তাতে এই অজেয় পুরুষ সোঁদনের অত বড় চাকার ত্যাগ করেন (১৮৫৮ )। জন- 
শিক্ষার বিস্তার ব্যাহত হয় সরকারের ও্দাসীন্যে । বিদ্যাসাগর বুঝোঁছলেন ইংরেজ 
রাজপুরুষেরা জনাঁশক্ষা বিস্তারে আগ্রহহীন ; বোঝেনান, এটাই শাসক-স্বার্থ। তান 
আরও দেখোঁছলেন বাঙালীদের বাংলা স্কুল সম্বন্ধে ওদাসীন্য ; বোঝেননি, 
তাই মধ্যাবত্তদের চ্বার্থ । সাধারণ মানুষ বাংলায় লেখাপড়া শিখলে তাদের ক 
লাভ ? চাকার তো বাহলানাবশরা পাবে না, পাবে ইৎরেঁজওয়ালারা । ১৮৩৮-এর 
পর ইৎরোজ শিক্ষা ও চাকার একসঙ্গে গাঁথা হয়ে 'গয়েছে মধ্যাবত্ত শাক্ষিতদের মনে । 
চাকারই মধ্যাবন্তের নতুন ধর্ম। বাংলায় শিক্ষা তাই কেউ ছ:তেও চায় না। 

শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের আর একটি প্ল্যানও ছিল, তাও সমান তাৎপর্য 
পর্ণ । কোন্‌ ভাষা হবে ক্ষার মাধ্যম? বিদ্যাসাগর ১৮৪৭-এর সময় থেকেই বলেন 
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ংস্কৃত কলেজে শিক্ষার লক্ষ্য হবে, মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চান্তের জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
ছাত্রদের নিকট উপাস্থত করা ৷ লক্ষণীয়__-€১) মাধ্যম- মাতৃভাষা, (২) শিক্ষণীয়__ 
আধ্ীনক জগতের ‘Science and Knowledge of the Western ভ০০৫১। (৩) 
শুদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় বই লেখবার ক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্যই প্রয়োজন ‘কিছ: 
ংস্কৃত শিক্ষা (বেদ-বেদান্ত নিংপ্রয়োজন-_এমন কি ক্ষাতকর )। এবং (৪) পাশ্চত্ত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যা সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজন ইৎরোজ শিক্ষা । ভারতবষেরঁ 
শিক্ষাক্ষেত্রে ল্যাঙ্গোয়েজ প্রোব্রেম” সমাধানের পক্ষে ও শিক্ষানীতির দিক থেকে এর 
চেয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষানীতি আর হতে পারে না। এই হতে পারত জাতীয় শিক্ষা এবং 
মবজাগরণের আসল শিক্ষা-বানয়াদ ৷ 
বিদ্যসাগরের কাজের দ্বিতীয় দিক : বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের চেষ্টা । 
এখানেই হয় তাঁর পৌরুষের পরীক্ষা ৷ বিধবানীববাহ আইন সিদ্ধ করানো অসম 
পারশ্রমে এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলনে তাঁর “তনমনধন” সমপ্পণ-_এই একটি দিক । 
আশ্চর্য এই, নবাশক্ষিত হিন্দুরাও বিদ্যাসাগরের এই প্রয়াসের সমর্থনে বিশেষ এগিয়ে 
আসোন। ধনী ও বড়লোকেরা তাঁকে নিরাশই করে। আর একদিক, বহংবিবাহ 
নিষেধ করার করার জন্য আন্দোলন-_এঁটতেও তান ব্যর্থ হন। এই দুই ব্যর্থতার 
সূত্রে, আর তাঁর স্ত্রীনীশক্ষার আগ্রহে, দেখতে পাওয়া যায় নবজাগরণ কতটা খাঁবত। 
বিদ্যাসাগরের প্রয়াসে দেখতে পাই আর একটা চেতনার আভাস-_নারী-সম্পকে- নতুন 
বোধ জন্মগ্রহণ করছে। নারী-সম্পকে দৃষ্টভঙ্গীর পাঁরবর্তন আরম্ভ হয় পাশ্চাত্তয 
রনাইসেন্সের সময় থেকে নারীর দৌহক রূপকে আশ্রয় করে। রামমোহন ও 
বিদ্যাসাগরের এই বোধ জন্মাল নারীর প্রা শ্রদ্ধা, মমতা ও স্নেহ আশ্রয় করে। 
বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি ও সষ্ট--শকুন্তলা, সীতার বনবাস থেকে ক্ষুদ্র আত্মচাঁরত 
পর্যন্ত__নারীর প্রাত এই শ্রদ্ধায় উদ্ধদ্ধ । এইখানেই আমরা বিদ্যাসাগরের বৃদ্ধ ও 
বিশাল প্েহময় হৃদয়েরও পাঁরচয় পাই-_যে পাঁরচয় সাধারণের দেওয়া ‘দয়ার সাগর’ 
নামেও ফুটে উঠোঁছল। সেই পাঁরচর আরও সত্য হয়, যাঁদ মনে রাখি বিদ্যাসাগরের 
সাহেব গুণ—European virtues বা best bourgeois virtues শেখানোর উদ্দেশ্যে 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সৃপারিকক্পিত শিক্ষাগ্রন্থ রচনা, ছাপাখানা, গ্রন্থালয় স্থাপন, ব্যবসায়, 
[নয়মানুবাততা, কার্ধদক্ষতা ইত্যাদি । নিজের জীবনকে সুস্থ-দঢ়চিত্তে সংগঠন-- 
ব্যান্তদ্বাতন্ত্যবাদী মানবের এই তো প্রধান V৮৷৫। তাতেই নতুন সমাজেরও [ভাত 
রাঁচত হয়। 
বিদ্যাসাগরের তৃতীয় দিক ; বাংলা সাহত্যে তাঁর স্থান। সংক্ষেপে বলা যেতে 
পারে, তান সাহিত্যধমাঁ, বাংলা গদ্যের জনক। বাঁঙ্কম থেকে রবান্দ্রনাথ পযন্ত 
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সকলেই তাঁর এ মর্যাদা স্বীকার করে 'নয়েছেন। আর, “বিদ্যাসাগর বাংলা’ সম্বন্ধে 
একালে অনেকের যা ধারণা তাও ঠিক নয়; বিদ্যাসাগর সহজ ও স্বচ্ছ বাখলাও 
[িখেছেছেন__চমৎকার নির্মল বাংলা । অসমাপ্ত আত্মচারত “বিদ্যাসাগর চাঁরত'-এর 
বালা স্বচ্ছতোয়া__িববরণের, আখ্যানের, জীবনচারতের ও উপন্যাসের মত চাঁরন্র- 
চিত্রের সম্পদে তা বিদ্যাসাগরের প্রাঞ্জল, সরস ভাষার অনুপম কীর্ত। বিদ্যাসাগরের 
“শকুন্তলা, শুধু কালিদাসের সার্থক অনুবাদ নয়, অভিনব রূপান্তরও। ‘সাঁতার 
বনবাসও শুধু আহরণ নয় ; ভবভূঁতি ও বাল্মীক সমন্বিত রূপায়ণ। ‘শকুন্তলা’ 
ও “সীতার বনবাসে’ বাংলা গদ্য-__ভাষার লালিত্য, বেদনা-গান্ভীর্যে, করুণামাধূর্যে 
ও সংস্কৃত শব্দের সংহত যোজনায়, ক্লাসিক গ্‌ণাঁন্বিত স্থির রূপ লাভ করেছে । বিধবা- 
বিবাহের সমর্থনে বা বাল্যবিবাহের প্রাতবাদে লেখাগালর ব্যান্তপূর্ণ শাম্নাবচার 
আন্তীরক আবেগে মর্মস্পশা, আবার কখনো ব্য্গেীবদ্রূপে প্রায় মৌলক ভঙ্গীর 
খুলা । এই বিদ্যাসাগর ভাষাকেই সরল করেছেন পরে বাঁত্কম । বিদ্যাসাগরের হাতে 

গড়ে উঠোছল সংস্কৃত কলেজের একদল লেখকও, তাও স্মরণীয় । 

শিক্ষাবস্তার, সমাজসংসকার বা সাহিত্যকীত ?দয়ে বিদ্যাসাগরের পাঁরমাপ হবে 
না, তাঁর ব্যান্তিত্ব তাঁর প্রারব্ধ বহ প্রচেষ্টার অপেক্ষাও মহত্তূর । এ মানুষের স্বরূপ 
না বুঝলে উনাবংশ শতকের বাঙালীশ্্রয়াস বোঝা অসম্পূর্ণ থাকে । ‘তোমার কীর্তির 
চেয়ে তুমি যে মহৎ_একথা উনাঁবংশ শতকের কীর্তমান বাঙালীদের মধ্যে যাঁর; 
সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশ সত্য তিনি বিদ্যাসাগর । এ মানুষ আপন মাঁহমার একক । 
সে মাহমা তাঁর পৌরুষ, তাঁর অখণ্ড মনয্যত্ব_এবৎ আজ যা আমরা 1বশেষ করে 
বাঁঝ-_তাঁর মানবধার্মতা, যা ছিল তাঁর স্বধর্ম। সমগ্রভাবে দেখলে সেই পৌরুষের, 
ও মনুষ্যত্বের সাধনাই বাংলার জাগরণের সাধনা । 

পাঁরণেষে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চারন্রমহিমা উপলব্ধির সহায়ক একখান পত্রের 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করে (দ্রব্য : পাঁরশিষ্ট ), আমাদের প্রস্তাবনা সমাপ্ত করব। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদর শম্ভূচন্দ্র বিদ্যারক্, বাঁরাসংহ থেকে 
কলকাতায় অগ্রজকে িখোঁছলেন- বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা 
ভবস,ম্দরীকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছেন; সে বিবাহ সম্পন্ন হলে কুটুম্বগণ তাঁদের 
সম্পর্ক পারত্যাগ করবে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যেন সে বিবাহ নিবারণ করেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন-তখান পরের উত্তর দিলেন না? ২৭শে, শ্রাবণ বিবাহ সম্পন্ন 
হলে পর, ৩১শে শ্রাবণ সে বিবাহে সম্পূর্ণ অনুমোদন জানিয়ে শন্ভুচন্দরকে এক পত্রে 
লেখেন 

“--কুটুদ্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পাঁরত্যাগ কাঁরবে, এই ভয়ে যাঁদ আম 
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"প্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা বিবাহ হইতে বিরত কাঁরতাম, তাহা হইলে আমা 
অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না । আঁধক আর কি বাঁলব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
এই 'িবাহ করাতে, আম আপনাকে চাঁরতার্থ জ্ঞান কাঁরয়াছি। আম দেশাচারের 
বনিতান্ত দাস নাহ, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উঁচিত বা আবশ্যক বোধ 
হইবে তাহা কাঁরব ; লোকের বা কুটু্বের ভয়ে কদাচ সওকুচিত হইব না ।” 

এ পর্ন চিরস্মরণীয় । বিদ্যাসাগরের ‘অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব পত্রের প্রতিটি 
ছন্নকে দিয়েছে স্বাভাবিক সমোঁচ্জবল্য ৷ বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ ও কর্মজীবনের 
ধবচারেও এ পর প্রয়োজনীয় এক প্রধান সন্্র। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে সেই অনন্যকর্মা 
মহাপুরুষ তাঁর জীবনে “সর্বপ্রধান সৎকর্ম” বলে মনে করতেন। তাঁর নিজ 
জীবনাদর্শও এই কথাতে সুস্পষ্ট । তাঁর মৃত্যুর পরে ১০০ বৎসর আতবাহিত। 
কালের পাঁরপ্রোক্ষিতে সবঙ্গিণণভাবে দেখে মানুষ বিদ্যাসাগরের মাহমা আমাদের বিনম্র 
হৃদয়ে অনুভব করার প্রয়োজন আজ স্বতঃাঁসন্ধ । বহুধারায় বাঁহত সেই অন্ভূতকর্ম 
পুরুষের কর্মজীবনকেও সেই সঙ্গে ষ্যান্তীনষ্ঠ শভব্যাদ্ধতে আলোচনা ও [বিচার 
করবার প্রয়োজন তেমান সর্বদ্বীকার্য। 


২ শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর 


যুগের পরিপ্রেক্ষিত 


রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যুগটার মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের স্হান। কবে 
থেকে যুগের আরম্ভ, কবে তার শেষ, এ তর্কে না গিয়েও বলা যায় হিন্দ; কলেজের 
প্রাতষ্ঠা (১৮১৭ ইৎ, ২০শে জানুয়ার ) থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান (১৯১৮ ইং, 
১১ নবেম্বর ), ১৯১৯-এ পাঞ্জাবের উপর জঙ্গী অত্যাচার, এবং গান্ধীজীর ভারতীয় 
রাজনীতিতে আবির্ভাব মোটামুটি এই একশত বংসরকে সমগ্রভাবে একটা যুগ বলে 
গণনা করা চলে । যুগটা প্রধানত বাঙাল জীবন নিয়ে, ‘বাঙলার নবযুগণ ‘বাঙালি 
জাগরণের যুগ’ । 

এই একশত বৎসরের জীবনপ্রবাহকে কেউ বলেছেন 'নবজাগৃঁতি', কেউ 'নবযুগণ ॥ 
অনেকেই ইৎরোঁজতে বলেন “রনাইসেন্স’ বা ফরাঁস ধারায় উচ্চারণ করে বলেন 
'রেনেসাঁস' ৷ সাঁবনয়ে জানাই আমার তাতেও আপত্তি নেই, তবে ইৎরোঁজতে তাকে 
Awakening বলাই নিরাপদ মনে কাঁর। কারণ অনেকেরই এ ইংরোঁজ বা ফরাঁস 
কথাটা ব্যবহারে গুরুতর আপত্তি । তাঁরা বিদেশীয় ইতিহাসে ও সংস্কাঁততে সিদ্ধ, 
আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর 'জাগরণে' তাঁরা রিনাইসেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ খুজে 
পান না। আম অবশ্য জানি__উনাব্ণ শতাব্দীতে আমরা যে আলোড়নে চণ্চল হই 
তার আসল উৎস আমাদের পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবত্কার নয়, সেরুপ 
পননরাবিচ্কারও তখন হয়েছে, কিন্তু তা ওই জাগরণেরই ফলে । যাঁরা একে বাঙলার 
রিনাইসেন্স বা রেনেসাঁস বলেন তাঁরাও এ সত্য স্বীকার করেন; তারাও মনে করেন না 
যে ইতালির বা ইউরোপের 'রিনাইসেন্সের একটা “কার্বনকাঁপ' আমাদের বাঙলার বা 
ভারতবর্ষের রিনাইসেন্স, কিম্বা দ:টি সমতুল্য । অধ্যাপক সুশোভন সরকার স্বলপতম 
কথায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন-_-এ দুয়ের তুলনা হয় না। কিন্তু তা জেনেই 
‘রিনাইসেন্স' শব্দটার ব্যবহার তান বাতিল করে দেন নি। আমিও তা দিতে চাই না। 
কেমন করে পরাধীন জাতির মধ্যে আসবে সেই ইতালি বা ইউরোপ-ভূমির িনাইসেন্স, 
আসবে ইউরোপের ১৪শ-১৬শ শতাব্দীর জিনিস ভারতবর্ষে ১৯শ শতাব্দীতে ? আমরা 
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তখন শুধু ইউরোপীয় শীরনাইসেন্সের ফলভাগী হই নি। ১৯শ শতকে আমরা শুধু 
ইউরোপের ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর ভাবনার উত্তরাধিকার নিয়ে পড়ে থাকলে তা প্রকৃতপক্ষে 
আমাদের সৌভাগ্যের কারণ হত না। এই ১৯শ শতকে আমরা পেয়ৌছলাম ইৎরেজের 
মারফৎ আধ্ানক জানের তথা 4১০৫০: 4১৪০-এর স্পর্শ । সেই মভার্ন এজএর 
মধ্যে ইউরোপের রিনাইসেন্স রফর্মেশন ও ফরাসি বিপ্লবের সম্পদ মিশে একাকার 
হয়ে গিয়েছে । মডার্ন এজ তখনকার মত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ । আমাদের ১৯শ 
শতকের বাঙাল রনাইসেন্স তাই মানব-হীতিহাসের আধ্ীনকতম সম্পদসমূহ গ্রহণেরই 
প্রয়াস। এ শুধু সুকুমার শিল্পের ও জীবন-জজ্ঞাসার {বিকাশ নয়। মডার্ন এজ 
বা 'আধ্ীনকতা'র অর্থ ফিউডাল সভ্যতা থেকে অন্তত বুজেয়া সভ্যতায় প্রবেশ এবং 
মধ্যযুগের সমাজের রূপান্তর_-ভাবী সভ্যতার দিকে যাত্রা । 

এ কারণেই তাই মনে রাখা দরকার ১৪শ-১৬শ শতাব্দীতে ইতালীয় বা যে-কোনো 
দেশের শিল্প ও সাৎস্কীতিক 'রনাইসেন্স উপরতলার মানুষদের দিয়েই উজ্জপীবত ও 
পারচালিত হতে পারত সেসব দেশে তাই হয়োছল। কিন্তু মডার্ন এজ বা আধ্বীনক 
জীবন সেভাবে উদ্ভূত হতে পারে, কিন্তু উত্জীবিত হতে পারে না। তার চাই ব্যাপকতর 
বানয়াদ। যুগ-উদ্বোধনের দায়িত্ব প্রথম দিকে থাকতে পারে উদ্যোগী মধ্যাবত্তের 
হাতে, অনেক সময়েই তা থাকেও, কিন্তু মডার্ন এজ-এর প্রাণশান্ত যোগায় জনসাধারণ । 
এই আধাঁনক যুগের প্রকাশ শুধু শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে নয় ; বিজ্ঞানে, বাস্তব 
জীবন-জজ্ঞাসায়, নব নব বাস্তব উদ্যোগে, বিশেষ করে শিল্পে-বাণিজ্যে, বৈজ্ঞানিক 
আঁবদ্কারে ও জীবনযান্রায় প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সোৌকর্যে ৷ মডান-এজ বা আধানক 
যুগ আমাদের কাছে সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েই এসোঁছল, আমাদের সমাজে তার বাহন. 
হয়েছিল বাঙালি মধ্যাবত্ত, অথবা তারও একাঁটি অংশ, প্রধানত শিক্ষিত হিন্দ; ভদ্রলোক । 
১৮১৭ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত বাঙলার, তথা ভারতের ইতিহাস সেই ভদ্রুলোকেরই 
কীত-অকশীত“র ইীতহাস। জাগরণ ব্যাপক ভাত্তিতে প্রাতিষ্ঠিত হবার সৌভাগ্য পেল 
না। সমাজের অভ্যন্তরীণ দৈন্য ও মধ্যবিত্তের অভ্যন্তরীণ স্বাবরোধিতা প্রবল ছিল । 

এই নবজাগরণের স্রোতে তা অনেক ঘার্ণপাক রচনা করতে বাধ্য। তা আমরা 
দেখতেও পাই; আর শেষ অবাধ দেখতে পাই তার পদে পদে জয়-পরাজয়। জয়েও 
পরাজয়, আর পরাজয়েও জয়__বিশুদ্ধ জয় নয় বা বিশুদ্ধ পরাজয় নয়। তথাপি এই 
নবজাগরণ ভারতোতহাসের এক অভূতপূর্ব মহোৎসব, এই কথাটিও দৃঢ় কণ্ঠেই জানাতে 
চাই। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই শতাধিক বৎসরের ইতিহাসে এই 
বঙ্গভাঁমতে যে মহৎ জীবনের উদ্বোধন হয়, সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন পরম 
উজ্জ্বল প্রাতভার দীপান্বিতা আর কখনো আসে নি। ১. ধর্মসৎচ্কারে, ২. সমাজ 
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সংদকারে, ৩. শিক্ষাদীক্ষায়, ৪. নারীজাতির উন্নয়নে, ৫. লোক-সেবার আয়োজনে, 
৬. সংদ্কৃতচচয়ি, ৭. প্রাচীন ভারতের প;ুনরাবিচ্কারে, ৮. নব-বিজ্ঞানের 
গবেষণায়, ৯. সাহত্যে, ১০. নাট্যকলায়, ১১. সঙ্গীতে, ১২. নৃত্যকলায় 
এব ১৩. স্বাধীনতার আন্দোলনে এত দিকে এমন জাগরণ আর কবে দেখা 
গিয়োছল ভারতবর্ষে ? এমন অল্পকালের. মধ্যে ভারতের মাত্র একাঁট জাতির 
(বাঙালির ) মধ্যে বত মনস্বীর, যত কমাঁর, যত ভাবুকের, যত শিল্পী ও সাহাত্যকের 
আ বিভব ঘটেছে, ভারতের ইতিহাসে তা আর ঘটে নি--অশোকের কালে নয়, গুপ্ত 
সাম্রাজ্যের সময়ে নয়, মোগল রাজত্বে_আকবরের দিনেও নয়, বৈষ্ণব আন্দোলনের 
বাঙলায়ও নয়। মধ্যাবন্ত বাঙলার সেই জাগরণের ঘরটি তাই বলে কম নয়__এখনো 
তার জের আছে। কিন্তু সে যুগের চীরব্রাবচার না করেও-_সে যুগের বাঙালি 
জাগরণের সকল অসম্পূরণতা স্বীকার করেও, তার জন্য গৌরব বোধ করা চলে । 

সাধারণভাবে কয়েকটা বিশেষ পর্বে এই যুগকে ভাগ করা চলে । 

প্রথম পর্ব'টা 'পরন্তরীতর পর্ব”_মোটামুঁটি তা উীনশ শতকের প্রথমাধ। এরই মধ্যে 
রামমোহনের কাল (১৮১৫-১৮৩২), ইয়ং বেঙ্গলে'র কাল €১৮৩৩-১৮৪১) ও 
তন্তবোধিনীর কাল ৫১৮৪১-১৮৫৯)। 

দ্বিতীয় পর্ব : “প্রকাশের পর্ব”, মোটামুটি তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধ ও বশ 
শতকের দুই দশক। এরই মধ্যে সংষ্টির প্রথম উদ্ভাস ( মধুসনদন থেকে বাঁত্কম), সংষ্টর 
উজ্জল মধ্যাহ্ (রবান্দ্রনাথের উদয় থেকে স্বদেশী আন্দোলন, ১৯০৪-১১১৪ )। 
তারপরে ‘বাঙলার জাগরণ’ [মলে যেতে থাকে “সর্বভারতীয় জাগরণে’। স্বদেশী 
যুগ থেকে দেশীবভাগ পর্যন্ত বাঙালি জীবনে তখন বরৎ সংঘাত ও সংকটের কাল । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাল (১৮২০-১৮৯১) দুই পর্বের সংযোগচ্হল। তাঁর 
কর্মজীবন মোটামনট ১৮৪৬ ( সংস্কৃত কলেজে যোগদান ) থেকে প্রায় ১৮৭৫ পযন্ত 
বিস্তুত। ১৮৫০-এর শেষভাগ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহকাল। 
তারপরে আশাভঙ্গ ও দীর্ঘ অপরাহ্ব__১৮৭৫ থেকে তান ভগ্নস্বাস্হ্য, অন্তাচলশায়ী। 
উনিশ শতকের জাগরণের পরিপ্রোক্ষিতে এই কর্ম'জীবনকে সমগ্রভাবে দেখলে বুঝতে 
পাঁর_-রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙলার তনিই তৃতীয় যুগপুরুষ ; আর 
সমগ্র মনুষ্যত্বের দক থেকে বাঁঝ, রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্সূন্দর প্রমুখের কথার যাথার্থ্য ; 
উপলব্ধ করা যায়_-বাঙাঁল জাতর মধ্যে বিদ্যাসাগর অনন্য; এক নতুন আবিভবি ; 
সেই হিসাবেই যেমন নিজে ভাগ্যানপণীড়ত, তেমাঁন আবার বাঙালি উঙ্জীবনের 
অঙ্গীকার, পৌষের প্রেরণা ॥ এ কথা তো বাঙালার ভুলবার সাধ্য নেই--বিদ্যাসাগর 
বাঙালিরই মধ্যে আবিভূতি হয়োছলেন। 
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বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম তার পূর্বেই হিন্দু কলেজ প্রাতাষ্ঠত হয়েছে, রামমোহনের 
আন্দোলনে কলকাতার বাঙালি সমাজ 'চণ্চল। তাঁন যখন কলকাতায় এসে 
হস্কৃত কলেজে যোগদান করছেন (১৮২৯ ) তখন 'হন্দু কলেজে িরোজওর যুগ 
সমাগত ৷ তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, অধ্যয়ন তাঁর তপস্যা । কিন্তু পার্স 
হিন্দ কলেজ তখন ‘ইয়ং বেঙ্গলে'র বিদ্রোহে টলটলায়মান । সমাজে ঝড় বইছে। 
উন্মার্গগামীদের যৌবনের বিদ্রোহে, দিগ্‌ূল্রান্ত ওদ্ধত্যে তাঁর সহানুভূতি না থাক, যহন্ত 
সাহস সত্যবাদিতায় সেই ইৎরেজিওয়ালা ইয়ং বেঙ্গল কিন্তু এক অনস্বীকার্য যুগসত্যের 
অগ্রদূত ৷ বিদ্যাসাগরের উন্মুখ জাগ্রত চিন্তে সে যুগের এই ছায়া পড়ৌছল কনা 
জানবার উপায় নেই। কিন্তু সংস্কৃত কলেজে পাঠসমাপনান্তে আমরা দোখ এই 
সুগচেতনাকে গ্রহণ করবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রস্ুত। ১৮৭০ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে তিনিই 
বাঙাল সমাজে অগ্রগণ্য । 


কর্মজীবনের ধারা 
বীবদ্যাসাগরের কর্মজীবন বাঙাল নবযুগের প্রস্তুতির পর্ব থেকে প্রকাশের পর্বে 
উত্তরণের ত্র । সেই গাতিপথের চহুগাঁল চক্ষুর সম্মুখে রাখা প্রয়োজন । (দুষ্টব্য : 
ঘটনাপজ্ঞী ও জাবনপঞ্জী )। বিদ্যাসাগর প্রথমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন 
"কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার বা সে কলেজের বাঙলা বিভাগের 
প্রধান পাঁণ্ডত রূপে । নিয়োগের তারখ_-২৯শে ডিসেম্বর ১৮৪১ । কার্যত, ১৮৪২-এর 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ । মোট্রামুঁটি ১৮$৮-র ৩রা নবেম্বর পর্যন্ত 
সরকারী শিক্ষাবিভাগেই তান নিযুন্ত ছিলেন। অবশ্য মাঝে প্রায় এক বৎসর আট 
মাস কাল তাঁর চাকার ছিল না। না হলে দু দফায় তান কাজ করেন একে একে 
ফোর্ট উইীলয়ম কলেজে ও সংস্কৃত কলেজে : 

১৮৪২-১৮৪৬ : ফোর্ট উহীলয়ম কলেজে প্রথমবার, হেড পাণ্ডিত-_মাইনে ৫০ টাকা। 

১৮৪৬ (৬ই এরপ্রল )--১৮৪৭ (১৬ই জুলাই ) : সংস্কৃত কলেজে প্রথমবার, 
আ্যাসিস্টেন্ট সম্পাদক-__বেতন ৫০ টাকা । শিক্ষা সংস্কারের প্রথম প্রয়াস, সেক্রেটারির 
সাঁহত বিরোধ, পদত্যাগ । কার্যকাল মান্র এক বৎসর তন মাস। 

[১৮৪৭ (১৬ জুলাই )--১৮৪৯ : বিনা চাকারতে, বিদ্যামাগর ‘বেকার’ 
স্ককৃত প্রেস ডপাঁজটার প্রাতষ্ঠা (১৮৪৭ ) ও পুস্তক রচনায় নিরত। ] 

১৮৪৯ €১লা মার্চ )_১৮৫০ €(৪ঠা ভিসেম্বর ) : ফোর্ট উইলয়ম কলেজে 
‘দ্বিতীয়বার ; হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ, বেতন ৮০ টাকা ৷ 

১৮৫০ (৬ই ডিসেম্বর )_-১৮৫৮ তেরা নবেম্বর) : সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয়বার ; 


৯ 


কৃত কলেজের সাহত্যের অধ্যাপক, ও (১৮৫২-র ২২শে জানুয়ার থেকে ১ অধ্যক্ষ 

(প্রান্সপাল ), বেতন ১৫০ টাকা ; সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন, শিক্ষার আদর্শের ও 
নীতির সত্ঘর্ষ-__সাফল্য । ১৮৫৪-র ৬ জুন__অধ্যক্ষপদের সঙ্গে দাঁক্ষণ বাঙলা স্কুল' 
ইনস্পে্টর পদ লাভ, বেতন একত্রে ২০০ টাকা । বঙ্গ বিদ্যালয় ও বালকা বদ্যালয়: 
স্হাপন। চাকাঁর-জীবন এই কলেজের পদত্যাগে শেষ (১৮৫৮ )। 

এ সময়কার শিক্ষাসম্পার্কত অন্য প্রধান কর্ম__(ক) সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন 
শিক্ষাদর্শের সংঘর্ষ ৷ (খ) পাঠ্যপুস্তক রচনা__বেতালপঞ্চীবংশাত (১৮৪৭ ) থেকে 
চাঁরতাবলী ( ১৮৫৬ ) পর্যন্ত প্রায় দশখানা পুস্তক রচনা ৷ গে) শিক্ষাবস্তার--১৮৫৫- 
থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত চারাট জেলায় ২০ মডেল স্কুল (বঙ্গাবদ্যালয়) স্থাপন; পাঁচাঁট ৫): 
নমলি স্কুল (শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় ), পাঠণালাসমূহের পাঁরদর্শন ; (ঘ) স্নীশিক্ষা- 
বিস্তারে ১৮৫৭-র নবেম্বর-_-১৮৫৮-র মে, এই সাত মাসের মধ্যে প্রায় ৩৫টি বাঁলকা 
বিদ্যালয় স্থাপন__বিদ্যালয়গহীলর জন্য তাঁর মাসে খরচ হত ৮৪৫ টাকা (মোট 
ছাত্রীসৎখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০ )__সরকারী মঞ্জীরর প্রত্যাশায় এরূপ খরচের কারণেই, 
শিক্ষাবভাগের ভিরেক্টরের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধ বাধে__-বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের 
তা অন্যতম কারণ । অবশ্য সরকার শেষ পর্যন্ত সে খরচ দেয় ; কিন্তু বদ্যালয়গন্দীলকে' 
আর মঞ্জুর দিতে অদ্বীকার করাতে, বিদ্যালয়গঁল বিল[প্ত হয়। ডে) তদাঁতাঁরন্ত 
বীরাঁসংহের অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অন্যান্য বেসরকারি 'বদ্যালয় স্থাপনে 
সহায়তা । চে) ১৮৫০-এর [িসেম্বর থেকে ১৮৬৪ অবাধ বেথুন বিদ্যালয় কাঁমাটর 
তান অবৈতাঁনক সম্পাদক ৷ 

শিক্ষাক্ষেত্রে ছাড়াও এই সময়েই বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে প্রত্যক্ষভাবে অগ্রসর' 
হন_-১৪৫৫ থেকে ১৮৫৬, তাঁর বিধবাববাহাঁবষয়ক প্রচার ও আন্দোলনে সমস্ত দেশ 
আলোড়ত হয় (১৮৫৬-র ১৬ই জুলাই িধবাববাহ 'বাঁধবদ্ধ হয় ) । তারপর আম্রভ 
হয় কার্যক্ষেত্রে বধবাববাহের অনুষ্ঠান_-১৮৫৬, এই ডিসেম্বর থেকে । বিদ্যাসাগরের 
তা সর্বপ্রধান কাজ হয়ে ওঠে । অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটে সিপাহী বিদ্রোহ ও সিপাহী 
যুদ্ধ (১৮৫৭-৫৮) । তাতে দেশের পাঁরাস্থীত বদলে যেতে থাকে । বহাববাহের বিরুদ্ধে 
আইনের জন্যও (১৭ই ডিসেম্বর ) আবেদন ও আন্দোলন একসঙ্গেই চলোঁছল। 
চাকার ত্যাগের পরও স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রধান প্রধান কর্ম 


ত্রিধারাতেই অগ্রসর হয় প্রথমত, সমাজক্ষেত্রে_বধবাববাহ প্রচলন, বহববাহ 
নিষেধ আদি সমাজসৎ্কারের চেষ্টায়; 


দ্বিতীয়ত, ?শক্ষাক্ষেত্র_ পুস্তক রচনায়, 
সম্পাদনায়, প্রকাশে ; এবং 


বহু স্কুল কলেজ (বিশেষত বেথুন স্কুল ও পরে 
মেষ্টোপালটান স্কুল ও কলেজ) প্রভাত প্রাতষ্ঠায় ও পাঁরচালনায় ; কাঁলকাতা 
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তৃতীয়ত, সাহত্যক্ষেত্রোব্দ্যাসাগর ধৃশক্ষাবষয়ক ও সমাজসংকারমৃলক গ্রন্থ, 
প্াপ্তকা প্রভূত রচনাসত্রেই এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত সাহত্য 
হিসাবে বিদ্যাসাগর যাঁদ কোনো গ্রন্ রচনা করে থাকেন, তবে তা প্রধানত শকুন্তলা” 
‘সাঁতার বনবাস’, 'ভ্রান্তীবলাস' ৷ তাঁর জীবৎকালে (স্বরীচত ) “বদ্যাসাগরচারত’, 
প্রভাবতী-সম্ভাষণ, প্রভাত মৌলিক লেখা অপ্রকাশিত ছল। 

অন্ভূতকর্মা হলেও নিছক কর্মজীবন দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনের পারচয় সম্পূর্ণ 
হয় না। তাঁর জীবনের অন্য পাঁরচয় তাঁর চারি্রধর্মে'র শান্ততে, তাঁর মনৃষ্যধর্মে। আর 
সবসদ্ধ তাঁর পাঁরচয় তাঁর আপন সাক্ষ্যে, আপন কমে__আপন-প্রাতাষ্ঠিত স্কুল- 
কলেজে, লেখায় । কিন্তু ?শক্ষকর্‌পেই বিদ্যাসাগর জীবনারম্ভ করেন। আর [তানই 
সম্ভবত বাঙাঁলর প্রথম ও প্রধান িক্ষাগুরু। সেই শিক্ষার বদ্যাসাগরের পাঁরচয় 
গ্রহণ তাই আমাদেরও প্রথম কর্তব্য । 


শিক্ষাগুরু : প্রস্তুতি 

ফোর্ট উহীলয়ম কলেজে বিদ্যাসাগর বাঙলা পড়াতেন 'সাবালয়ান সাহেব ছাত্রদের ৷ 
এ কলেজেই ১৮০০-তে উইলিয়ম কোঁরর অধ্যক্ষতায় ওরুপ ছাত্রদের জনা বাঙলা 
গ্রন্থ রচনার স্রপাত হয় । বাঙলা গদ্যসাহত্যের ইতিহাসে তা এক প্রধান স্মরণীর 
ঘটনা ৷ কিন্তু ১৮৪২-এ কলেজের আর সৌদন ছিল না। তথাঁপ ীশক্ষাগুরুবদ্যাসাগর 
সেখানে আপন প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে পেরৌছলেন। ক্যাপ্টেন জে. 1ট. মাশলি ছিলেন 
কলেজের সুযোগ্য সেকরেটার ৷ ২১ বৎসরের যুবক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের গুণে তান 
মুন্ধ হন, আর সে সূত্রে পাঁরাঁচত হয়ে সরকারী শিক্ষা পাঁরষদের (কাউন্‌াঁসল অব 
এডুকেশন ) সেক্রেটার ডক্টর এফ. জে. ময়েট (PF. J. Mouat ) হয়ে ওঠেন 
বিদ্যাসাগরের গণগ্রাহ সৃহৃদ্‌ ৷ বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনে এদের স্থান সামান্য নয় । 
তা ছাড়া, এই কলেজে অধ্যাপনাসত্রে বিদ্যাসাগরের এমন 'কছু ইংরেজ ছাত্রের 
সঙ্গে পাঁরচয় ঘটল যাঁরা পরবর্তাঁকালে দেশের উন্নাতকামী রাজপুরুষরূপে এদেশে 
খ্যাত অর্জন করেন। এই বাঙাল পাঁণ্ডতের কর্তব্যানষ্ঠায় ও চাঁরত্রগণণে এই 
সাঁবালয়ানরাও তেমাঁন কেউ কেউ 'িরাঁদনের মতো হন বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধাশীল 
সৃহদ-। যেমন, ফ্রেডারক হ্যাঁলডে, সাঁটন কার, ?সাঁসল বাঁডন প্রভীত। অন্যদিকে, 
তাঁদের সাহচর্যে ও আচরণে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ও ইৎরেজু চীরন্রের এমন 
কতকগীল স্থির. সম্পদের পাঁরচয় পান যাতে, সাম্রাজ্যবাদী শাসক-ধর্ম যে মুলত 
পরাধীন সমাজের পরম অকল্যাণের হেতু, এ বোধও স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগরের: 
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চেতনায় উগ্র হয়ে উঠতে পারে নি ৷ বরৎ বুজৌঁয়া শিক্ষাদাক্ষা ও সভ্যতার মূল সত্য 
এ সময়েই তাঁর ধারণায় সুস্হির হয়ে ওঠে ৷ সময়টা তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভকাল__ 
এ সময়কার আঁভজ্ঞতা তাই তাঁর জীবনদাষ্ট ও শিক্ষাচিন্তাকে প্রভাবত করে থাকবে, 
এ অনুমান অসহগত নয় । 

এই প্রস্তুতিকালে বিদ্যাসাগর মাশলি সাহেবের পরামর্শে যথারশীত ইৎরেজি ও 
'হন্দী শিখতে বত্বপর হন, আর বৎসর িন-চারের মধ্যে ইৎরৌজ ভাষায় অধিকারও 
অর্জন করেন__তার প্রমাণ যথেষ্ট । এই ইৎরোজ পড়ায় 'বদ্যাসাগরকে সাহায্য 
করতেন ডান্তার দুগচিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( স্বদেশ?" নায়ক সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পিতা ), নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বস: প্রভাত ; অন্যদিকে, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত শিখতে আসতেন প্যারীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ সরকার ও 
(পরবর্তী সময়ে ) রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভীতি। এই সময়েই বিদ্যাসাগর আবার 
অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গেও পাঁরাচত হন আর ‘তত্ত্ববোধিনী সভা'য় যোগদান করেন, 
‘তত্ত্ববোধিনী পান্রকা সম্পাদকীয় পাঁরচালকদেরও (পেপার কাঁমাটর ) সদস্য হন 
(১৮৪৩) । তিন্তবোধনী'র আসরে ও পান্রকায় বাঙলার নবজাগরণের পাদপশঠ 
রচিত হাঁচ্ছল €১৮৪৩-এর সময় থেকে )-_ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অধ্যাত্বীজজ্ঞাসার ' 
প্রেরণাস্থল, সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ও পাঁণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হ্ান্তানষ্ঠ বাস্তব 
জ্ঞান ও সামাজিক চিন্তার উৎস। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের আলোচনা তার 
পজ্ঠাতে চলে। এই পাঁরবেশও বিদ্যাসাগরের বিকাশের পক্ষে অনুকূল 'ছিল। 

চাকারর এই প্রথম পর্বেই মাশলি সাহেবের কথায় বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রদের 
জন্য পাঠ্ঠগ্রন্হ রচনায়ও হস্তাপ্পণ করেন-_-তা এক মহামূল্য সুচনা । সম্ভবত দুৃল্প্রাপ্য 
“বাসুদেব চাঁরত’ তাঁর প্রথম রচনা। না হলে প্রথম রচনা “বেতালপণ্াবৎশাঁত। 
হিন্দী বৈতালপচ্চীসী” অবলম্বনে 'বেতালপণ্সাবৎশাঁত' রাঁচত। বিদ্যাসাগর অনুভব 
করে থাববেন_-পঠন-পাঠনের মতোই পাঠ্যপুস্তক রচনাও ক্ষার প্রধান এক কাজ ৷ * 
শিক্ষার্শ, শিক্ষানীতি, শিক্ষা বিস্তারের জন্য পুস্তক প্রণয়ন, পুস্তক প্রকাশন-ব্যবস্থা__ 
সমগ্রভাবে, বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ ও শিক্ষাভাবনা এ সময়েরও মধ্যে এভাবে 


তাঁর মনে দানা বেধে ওঠে। 
শিক্ষাচিন্তা : প্রথম আভাস 


ফোর্ট উহীলয়ম কলেজ ছেড়ে ১৮৪৬-এর ৬ই এরপ্রল বিদ্যাসাগর সংদকৃত কলেজে 
যোগদান করেন। তাঁর নিজের কলেজ সংস্কৃত কলেজ, তাঁর শিক্ষা-ভাবনাকে কাজে 
লাগাবেন, এই আশা। সংস্কৃত কলেজের আমুল সংস্কারের উদ্দেশে তাই- তান 
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শীঘ্রই তাঁর পাঁরকল্পনা পেশ করেন €১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬ )। 
বিদ্যাসাগরের শিক্ষারিন্তার দিক থেকে এটি প্রথম প্রামাণিক পন্র। সংস্কৃত 
কলেজের শিক্ষাধারার আমূল পাঁরবর্তনের প্রস্তাব তাতে উত্থাঁপত হয়েছে : সংস্কৃত 
পাঠ্যাবষয়ের পাঁরবর্তন__ব্যাকরণের পাঠ সহজতর ও স্বলপকালীন বরা : ব্যাকরণের 
পাঠ্যপুস্তক ও পাঠপ্রণালীর সেরুপ পাঁরবর্তন ; ন্যায়ের পাঠ “মাতপাণের 
আগে না রেখে পরে আনার ব্যবস্থা করা ; সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বিজ্ঞান, কাব্য ও. 
ংস্কৃত রচনার প্রথা রক্ষা করে সংস্কৃত-বাঙলা অনুবাদ বাতিল করা ; ইৎরোজ 
বিভাগের পাঠ্যতাঁলকার আমূল পারবর্তনসাধন_এ পরিকল্পনায় এর্প নানা 
প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার দিক থেকে তা খুবই গুরুতর 
এবং, যাযন্তিযান্ত। কিন্তু কেন? এসব পাঁরবর্তনের উদ্দেশ্য কী ? আধানক যুগে সেই. 
প্রশ্ন এ আলোচনায় সবপেক্ষা গুরুতর মনে হয়। প্রস্তাবের শেষে বিদ্যাসাগর তা, 
নির্দেশ করেছেন: | 
I have carefully studied the working of the system, and the- 
suggestions made are brought forward with the view of facilitating 
the acquirement of the largest store of sound Sanskrit and English 
learning combined, under the impression that such training is likely 
to produce men who will be highly useful in the work of imbuing. 


our vernacular dialects with the science and civilization of the, 


western World. (বিনয় ঘোষের উদ্ধ্বত থেকে পনরুদ্ধৃত )। 


এ কথার সারমর্ম : সংস্কৃতের জ্ঞানভাণ্ডার ও ইৎরোৌজর জ্ঞানভাণ্ডারের! 
সাম্মীলত সম্পদে এ কলেজের ছাত্রদের সমৃদ্ধ করতে হবে যাতে তাঁরা [বিশেষভাবে 
ভারতাঁয় ভাষাগীলকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দানে পাঁরপনঘ্ট করে তুলতে 
পারেন। বিদ্যাসাগরের মৃল শক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতি ১৮৪৬ সালের এ পাঁরকজ্পনাতে 
আভাসত হয়োছিল। পুনরদীনভ হলেও বাল, সে আদর্শ__পাশ্চান্য বিজ্ঞান ও 


" সভ্যতার দান সযত্নে আহরণ; সে [শক্ষানীতি__মাতৃভাবায় সেই দান পাঁরবেশন ; 


এবং তার প্রধান উপায়__সৎস্কৃত ও ইৎরোঁজ ভাষার 'মাঁলত সম্পদে ছাত্রদের শান্ত 
অম্প্ট করা । 

এ শুধু কি একটা শিক্ষাদর্শ ? এই কথার মধ্যে কি বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ ও 
নিহিত নেই ? আধবীনক যুগের বিজ্ঞান ও আধহানক সভ্যতার শ্রেষ্ঠএসম্পদে ভারতায় 
সমাজকে উচ্জীীবত করাই বিদ্যাসাগরের সেই আদর্শ । 

আশ্চর্য নয় যে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-পারকল্পনায় বাধা জুটবে। বরং আশ্চর্য 
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“এই যে, বিদ্যাসাগরের কর্মনীতির সমর্থকও ছিল__আর তাঁরা ময়েট, মাশলি, 
হ্যালডের মতো ইংরেজ শিক্ষাবদ শুধু নন, অনেকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
পাণ্ডত। প্রধান বাধা . হয়োছিলেন সেক্রেটারি রসময় দত্ত_আর তাঁর বাধা নীতিগত 
বলা যায় না, অনেকাংশে ব্যান্তগত, সহকারীর প্রত অসুয্রা-অনুদারতাই তার মূল । 
রসময় দত্ত ছিলেন জজ ; সংস্কৃত কলেজে সেক্রেটারির কাজ তাঁর ঠিকে কাজ; 
আয়ের দিক থেকে গোঁণ জানস ৷ মামুলভাবে সপ্তাহে দ-একবার কলেজে এসেই 
তা সম্পন্ন হত। কিন্তু বিদ্যাসাগর কাজে যোগদান করেই এমন উদ্যোগ, পাঁরশ্রম 
ও কর্মীনষ্ঠা নিয়ে কলেজের কাজ আরম্ভ করলেন যাতে বোঝা গেল 'তাঁনই হয়ে 
উঠছেন কলেজের প্রাণ। কর্মে আনচ্ছুক উপরস্থ কতাঁর এ অবস্থায় অপ্বান্ত ও 
আশঙ্কাবোধ স্বাভাবিক । মতদ্বৈধটা আবিলম্বেই প্রকট হল । তা বদ্ধ পেতেই ঈশ্বরচন্দ্র 
পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন ডঃ ময়েটের কাছে। পাণ্ডতেরা তা জেনে তের জনে 
মিলে আবেদন করলেন- ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজের ছাড়া ঠিক হবে না। রসময় দত্ত 
ঈশ্বরচন্্রকে জানাতে বললেন-_তাঁর পদত্যাগের কারণ কী? বিদ্যাসাগর তাঁকে 
যে সনদীর্ঘ উত্তর (৩রা মে, ১৮৪৭) দিলেন তাতে পাঁরচ্কারই বোঝা যায় 
সেক্রেটারি বিদ্যাসাগরের পাঁরকল্পনাকে চেয়েছিলেন প্রথম ধামাচাপা দিতে, পরে 
খান্ডত ও বিকৃত আকারে তা কর্তৃপক্ষের গোচর করতে । আর, কলেজ পারচালনায় 
বিদ্যাসাগরের উপর রসময় দত্ত একাঁদকে দুর্বহ কাজের ভার চাপিয়ে দেন, অন্যদিকে 
নানা তুচ্ছ সত্য-মিথ্যা ওজর তুলে চেষ্টা করেন বিদ্যাসাগরকে পর্যন্ত করতে। 
বিদ্যাসাগরের পত্রে বিদ্যাসাগরের তথ্যানুগত্যের সঙ্গে দেখা যায় সেই ব্যান্ত- 
চারত্রেরও সংস্পত্ট আভাস- অন্যায়ের প্রাতি তীব্র বিরাগ, ্পন্টবাঁদিতা, স্বমতে দঢ়তা, 
এমন কি, বিদ্যাসাগরের জেদ ও আত্মাভিমান। 
ংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের প্রথম কাজের এই কার্যকাল ১৫ মাস ; শোনা যায় 
কৃত কলেজ থেকে এই পদত্যাগ করবার সময়েই ছিতৈষীরা কেউ কেউ রসমর দত্তের 
প্রশ্ন তাঁকে জানান, “বিদ্যাসাগর খাবে কী?” তখন কলকাতায় গোটা [শেক আত্মীয় 
ও শিক্ষার্থী বিদ্যাসাগরের পোব্য; তান পাঁরবারের প্রধান নিভর, অবশ্য ভ্র।তাও 
চাকার করতেন। বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন, 'রসময় দত্তকে বলো বাজারে আলুপটল 
বেচব, তবু মত বয়ে চাকরি করব না। 
বিদ্যাসাগর তাই এ সময়ে সে হিসাবে বেকার থাকেন প্রায় ১ বৎসর ৮ মাস কাল। 
তবে নীক্কিয় বসে থাকবার মানুষ [তান নন। 'বেতালপণ্টাবংশাতি প্রকাশিত হয়, 
'বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ ) ) রচিত হতে থাকে। ‘জীবনচাঁরত’ রচনাও অগ্রসর 
হয়। অন্যদিকে, স্বাধীন ব্যবসায়ের উদ্যোগও দেখেন-_সং ংস্কৃত প্রেস ভিপাঁজটারও 
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€১৮৪৭ ) ্রাতাত্ঠত হয়। পরে অবশ্য (১৮৪৮-৪৯ ইং ) বন্ধু মদনমোহন তক 
লঙ্কারের সঙ্গে একযোগে স্থাপন করেন ছাপাখানা ‘সংস্কৃত যন্ত্র । বেশ বোঝা যায়_ 
তাঁর শিক্ষার আদর্শ কার্যকর করার জন্য তান নিজেই কার্যে“ অগ্রসর হয়েছেন__ অন্যের, 
ভরসায় বসে নেই। শিক্ষাবিস্তারের জন্য ধাপের পর ধাপ কিরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
প্যস্তক রাঁচত করা চাই, তাও স্ছির বুঝেছেন ; অন্যের ভরসায় না থেকে তা প্রকাশার্থে 
অগ্রসর হয়েছেন ; সেখানেও না থেমে নিজের পুসন্তকভাণ্ডার বা বইয়ের দোকানও 
স্থাপন করেছেন__এবৎ মুদুণযন্তর স্থাপন করার প্রয়োজনও বোধ করেছেন। দুরদাত্ট 
এবং বাস্তববযাদ্ধ দিয়ে বুঝেছেন__এই হবে তাঁর জীবকারও উপায় : সমাজকমে+ 
কর্মজীবনে, এমনাঁক, চাকারতেও তাঁর মতো স্বাধীনচেতা মানবের স্বাধীন মতামত 
নিয়ে বিচরণ করবার সুযোগ এভাবেই আয়ত্ত হবে । বিদ্যাসাগরের এসব প্রয়াস 
আদশনিহ্যায়ী জীবনপ্রস্তুতির প্রয়াস । অন্যাদকে এসব প্রয়াস স্পন্ট বোঝায়__ 
শবদ্যাসাগর বাস্তববনদ্ধিসম্পন্ন প্র্যাকাটকাল মানুষ । 


সংস্কৃত কলেজে : শিক্ষাদর্শ শিক্ষানীতি 

সেই সংস্কৃত কলেজে তান দ্বিতীয়বার পদার্পণ করলেন (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৫০) 
কলেজ পাঁরচালনার কর্তৃত্ব নিয়ে । রসময় দত্তও আবলম্বে বিদায় নেন। জেদ 
চাঁরতাথ করা অবশ্য বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল না । তান চাইীছলেন তাঁর নিজের 
কলেজকে নিজ নশীততে গঠনের আঁধকার ৷ সংস্কৃত কলেজকে [তান 'শিক্ষাদ'ক্ষার 
‘কেন্দ্র করে তুলবেন; আর, সেই সূত্রে নিজের শিক্ষাদর্শ, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা- 
পদ্ধীত প্রভূত নিজের উদ্যোগে, কর্মশীন্ততে, বাস্তব কর্মকুশলতায় রুপাঁয়ত 
করবেন। তাঁর এখন কাজ হল কলেজের পাঠ্যাবষয়, পাঠক্রম, পাঠপ্রণালী সব 
‘ঢেলে সাজা । এাঁদকে তাঁর ক্ষাযাম্টর প্রথম স্পষ্ট পাঁরচয় বহন করছে ১৮৫২-তে 
১২ই এঁপ্রল তাঁরখের Notes on the Sanskrit College ( পারাশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। 
হাতে লেখা এ খসড়া কলেজের নাঁথপন্রের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়, প্রকাঁশতও হয়েছে। 
এখন তা স্হাঁবাদত ৷ ২৬ট ছোটবড় অনুচ্ছেদে (প্যারায় ) এই নোটসবা খসড়া 
রাঁচিত। কালানুক্লীমকভাবে এট 'বদ্যাসাগরের শিক্ষাচন্তার দ্বিতীয় প্রধান দিল, 
বদ্যাসাগরের 'শক্ষাচিভ্তার রূপ এতে পাঁরস্ফুট। প্রথম ৫টি প্যারা অবিস্মরণীয় 
মূল উদ্দেশ্য তাতে পাঁরঘ্কার (আমরা তা পাঁরাশচ্টে ম্াদ্রত করোছ )। বাঁক ২১ 
প্যারা সংস্কৃত কলেজের সংস্কার-ীবষয়ক ভাবনা ও তার উন্নতির পাঁরকল্পনা । তার 
৬ থেকে ১৭ প্যারা পাঠ্যাবষয় সম্পর্কে; ১৮ থেকে ২০ পাঠপদ্ধীত সম্পর্কে; 
পরের &াঁট (২১-২৫ ) কলেজের প্রশাসানক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে । সে সবের কিছ 
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1কছুও ‘বিদ্যাসাগরের শক্ষাঁচন্তার বৌশল্ট্যসৃচক। তার সথাক্ষপ্তসার দেওয়া যাচ্ছে ১ 
শৃবদ্যাসাগর গোড়াপত্তন করেছেন তাঁর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও নীতি জানিয়ে : 

১1 সুসমূদ্ধ বাঙলা সাহিত্য সৃষ্ট -_বাঁরা এদেশে শিক্ষা তন্তাবধানের ভার 
নিয়েছেন এ হওয়া উচিত তাঁদের প্রথম লক্ষ্য । 

'২। যাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞানসম্ভার থেকে জ্ঞানীবজ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করতে 
সক্ষম নন, এবং পরিচ্ছন্ন, ভাববহ ও রীতি-শহদ্ধ বাঙলা ভাষায় তা প্রকাশ করতে 
অক্ষম, তাঁরা এরুপ সাঁহত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না। 

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় স্ীশীক্ষত নন তাঁরা পাঁরচ্ছন্ন, ভাববহ, রীতি-শহদ্ধ 
বাঙলা ভাষা লিখতে পারেন না । তাই, সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডতদেরও ইংরোজ ভাষায় ও 
সাহিত্যে সৃাশাক্ষত হওয়া প্রয়োজন । 

৪1 আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, যাঁরা কেবল ইংরোজতে বিদ্বান: তাঁরা 
প্রাঞ্জল পারিচ্ছন্ন বাঙলা ভাষায় নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা 
এত বোঁশ ইৎরোঁজভাবাপন্ন যে, তাঁরা যাঁদ পরে কিছুটা সংস্কৃত পাঠও নেন, তা 
হলেও মনে হয় তাঁদের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় প্রাঞ্জল ও পাঁরচ্ছন্ন বাঙলা লেখা প্রায় 
অসম্ভব । 

€&। অতএব পাঁরৎ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছা্রেরা যাঁদ ইং রোজ 
সাহত্যের সঙ্গে সুপাঁরচিত হয়, তাহলে একমান্র তারাই সহসমৃদ্ধ বাঙলা স্াহত্যের 
সুদক্ষ ও শান্তণালী রচাঁয়তা হতে পারবে । 

এখন প্রশ্ন তাহলে এই-_সং্কৃত কলেজে কা ধরনের শিক্ষাব্যবচ্হা প্রবর্তন করতে 
হবে। বিদ্যাসাগর জানালেন_-(৭) ব্যাকরণ ও সাহিত্য দুই-ই ছাত্রদের ভালোভাবে 
শিক্ষণীয়, (৪) অলংকারশাদ্রে কাব্যপ্রকাশ' ও “সাহিত্যদর্পণে'র দ:-একাট অধ্যায় 
পড়াই যথেষ্ট। (৯) ব্যাকরণ, সাহত্য ও অলৎকারশাস্্র দিয়ে তাঁদের সংস্কৃত 
বিদ্যার ভিৎ দৃঢ় করা চাই । (১০) স্মৃতিশাস্তের কয়েকাঁট বিশেষ নির্বাচিত গ্রন্থ ও 

শ পড়াই যথেষ্ট । (১১-১৩ ) গাঁণতশান্তের লীলাবতী ও বাঁজগাঁণত মোটেই 
যথেষ্ট নয়, সময়ই শব নষ্ট হয়। তা না পড়ে পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুরুপ গণিত 
পাঠপ্রবর্ত'ন প্রয়োজন । (১৪-১৮) সংস্কৃত ষড়দর্শনের মধ্যে তর্কাবদ্যা, রসায়নতড়ু, 
ধমচিরণাঁবাধ, ভগবৎ-চন্তা প্রভাত যা আছে তা কলেজের শিক্ষায় কতটা প্রয়োজনীয়, 
সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে (১/৫০-এর ১৬ই ডিসেম্বরের রিপোর্ট) ৷ 
বিদ্যাসাগর তাই দর্শন-পাঠ সম্বন্ধে এই খসড়ায় যা লিখলেন তার সার এই : 

‘১৬ । এ কথা ঠিক যে, হিন্দু দর্শনের অনেক মতামত আধ্বীনক যুগের 
্রগাতশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না। তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডতের 
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এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উাঁচত৷:-( তবে পাশ্চাত্ত দর্শনও পড়া চাই ৷) 
ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও 
অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে !--আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ 
করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভার্দ ও মতামত গড়ে উঠবে । ভালো 
করে ইংরাজি শিক্ষার জন্য কলেজে শিক্ষার সময়ও যথেষ্টরুপে নিদিষ্ট করা প্রয়োজন ॥ 

উপরের উদ্ধৃত অংশ (১-৫ অনুচ্ছেদ ) একটি স্বাস্থর ও গভীর শিক্ষািন্তার 
পারচায়ক। সে উদ্দেশ্যে তান জানালেন শিক্ষণীয় বিষয় কাঁ, কোথায় তা পাওয়া 
যাবে, কোন্‌ ভাষায় তা পাঁরবোশত হবে, সে ভাষা আয়ত্ত করার জন্য চাই কী উপায়। 
প্রথমেই লক্ষণীয়, কী লক্ষ্য : সুসমূদ্ধ বাঙলা সাহত্য সৃষ্টি--পারচ্ছন্ন সহজবোধ্য 
সুন্দর ভাবায় ৷ বিদ্যাসাগর যা প্রস্তাব করেছেন, তাতে কোথাও বিন্দুমাত্র সংশয়ের 
অবকাশ নেই । বিদ্যাসাগরের এই অন্তর্ণীষ্ট আভাসত হয়েছে পত্রের দর্শনাবষয়ক 
বিশ্লেষণে, মন্তব্যে ও তাঁর সম্যক জীবনদৃষ্টিতে । যথা, বাস্তবের সঙ্গে যার বিরোধ 
তেমন দর্শনের সার্থকতা নেই । তবে হিন্দু দর্শন সংস্কৃত বিদ্যায় একেবারে বর্জনীয় 
হতে পারে না। অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে তা পাঠ্য হলে 'শক্ষার্থীর বিচারবা্ধ দিগাত্রান্ত 
হবার সম্ভাবনা কমবে, বচারবাদ্ধ বাস্তব জীবনের নিরিখেই বিচার করতে শিখবে ৷ 


পুনর্গঠনের সংগ্রাম 
এরুপ পরিকল্পনায়, সংস্কৃত কলেজে নিয়োগের পর থেকেই (১৮৫১, ২২শে 
জানুয়ার ) বিদ্যাসাগর হাত দিয়োছলেন পুনগণ্ঠনে । সম্পূ ক্ষমতা পেয়েই তান 
কলেজে দ্বিতীয় বার যোগদানে স্বীকৃত হন। দেখা গেল, তখন পাঁরচালনায় অদ্ভূত 
তাঁর. উদ্যোগ, পরিশ্রম ও কর্মকুশলতা, শাসনপৃঙ্খলা প্রবর্তনে তাঁর অদ্ভূত শান্ত । 
অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়ামত উপাঁচ্হাত, ক্লাসে শৃঙ্খলা, ছুটির সঠিক নিয়ম প্রবর্তন, 
শুধু ব্ৰাহ্মণ-বৈদ্য নয়, উচ্চবর্গের সমস্ত হিন্দ; শিক্ষার্থীর কলেজে প্রবেশাধিকার_-এসব 
[তান এখন প্রবাঁততি করলেন। অন্যাদকে, হিন্দু কলেজ ও মাদ্রাসায় পাস করা 
ছেলেদের মতো সংস্কৃত কলেজের যোগ্য ছাত্রদেরও জন্য তিন ডেপদাটাগারতে 
প্রবেশের সুযোগ প্রথম আদায় করলেন__জখীবকার সেইরুপ সুযোগে বাধা না থাকায়, 
বধদ্ধমান ছাত্রদের নিকট সং কৃত কলেজ আরও আকর্ষণ হয়ে উঠবে । অন্য দিকে, 
সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা এতাঁদন অবৈতাঁনক ছিল, ছাত্রদের তাই কলেজে যাতারাতে, 
পড়াশনায় দায়িত্ববোধ দেখা যেত না বিদ্যাসাগর সে স্থলে (১৮৫৪ জুন ) মাঁসক 
এক টাকা বরে ছাত্রবেতনের ব্যবস্হা করলেন এ সব পাঁরচালনার ব্যাপার। 
আসল 'বিষয়__িক্ষার উন্নয়ন, বাঙলা সাহত্য সান ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ব্যাকরণ, 
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সাঁহত্য প্রভৃতি পাঠ্যাবষয় ও পাঠ্যবস্তুর যে যে পাঁরবর্তন তিন প্রয়োজন মনে 
করৌছিলেন, তা চালু করলেন (১৮৫১, নবেম্বর )। “উপব্রমাঁণকা” (১৮৫১ ইং), পরে 
'ব্যাকরণকৌমুদী” (১৮৫৩-৫৪ ) এবং 'খজ.পাঠ' (১৮৫১) রচনা ও প্রকাশ করে 
সংস্কৃত ভাষার পথ তান সুগম করলেন; সংস্কৃত 'িদ্যাকে ফলগ্রদ করল তাঁর 
শিক্ষাপ্রণালী । অন্যাঁদকে, কলেজে ইংরোজ িভাগকেও করে তুললেন বস্ত্ত ও 
স্বীনয়ান্নিত-__লীলাবতা বীজগাঁণতের স্হলে পাঠ্য হল পাশ্চান্ত্য গাঁণতাঁবদ্যা । সংস্কৃত 
কলেজ এভাবে ১৬৫১ থেকে ১৮৫৩-র মধ্যে যেন নবকলেবর ও নতুন প্রাণ লাভ 
করল। 

এই আমূল দ্রুত পাঁরব্তনে যে কারও কারও আপত্তি হবে, তা বোঝা যায়। 
কিন্তু আপত্তিটা এল বাঁকা পথে, আর সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপাঁয় পন্ডিতের কাছ থেকে। 
তাতে যে তর্ক উঠল তার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে_ীবদ্যাসাগর-ব্যালেন্টাইন* 
খবাদ। আজ সে তর্কের মূল্য যৎসামান্য__তবে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদৃষ্ট ও 
চাঁরন্রশীন্তর দিক থেকে তার মূল্য কম নয় । সেই তকের মূলটা তাই আমাদের পক্ষে 
লক্ষণীয় (দ্রষ্টব্য : পারাশন্ট )। 

জেমস আর. ব্যালেন্টাইন বারাণসী সংস্কৃত কলেজের প্রান্সপ্যাল, সৎদ্কৃতে 
বিদ্বান্। সেই সংস্কৃত কলেজ পাঁরচালনাও বৌশাঁদন ধরে করেছেন। কাঁলকাতার 
কৃত কলেজে যে পাঁরবর্তন এক বৎসরের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হল তাতে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট 
ছিলেন; কিছু দ্বিধাও বোধ হয় ছিল। তাই শিক্ষা পারষদ ব্যালেন্টাইনকে আহবান 
করলেন_বদ্যাসাগরের পাঁরচালিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পাঁরদর্শন করে তাঁর 
রিপোর্ট পেশ করতে। ব্যালেন্টাইন কাঁলকাতায় এসে কলেজ পাঁরদর্শন করে (১৮৫৩, 
জুলাই-আগস্ট ) দীর্ঘ রিপোর্ট দেন। তাতে ববদ্যাসাগরের সুখ্যাত না ছল 
তা নয়, কিন্তু তান বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা ও পদ্ধীততে ব্রুটও দেখলেন) প্রস্তাব 
করলেন, কিছু নতুন পাঠ্য বই পাঁড়য়ে সে ব্র্টকে শুধরে নেওয়া হোক । তাঁর মতে, 
ঘট প্রধানত এই যে, সংস্কৃত জ্ঞানে সত্যের একটা ধারা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ; 
ইৎরোঁজ জ্ঞানে দেখা যাওয়া উচিত সত্যের পৃথক এক ধারা । ছান্রেরা ভাবে, সত্য 
দ্বিমার্ত (‘Truth is double’) ব্যালেন্টাইন প্রস্তাব করলেন, তাঁর নিজের 
রাঁচত মিল-এর লাঁজক-এর নে. 5. ই, L০৪০). সং!ক্ষপ্তসার, ও পাশ্চাত্য 
আদর্শবাদী দার্শীনক শপ বা্কলের ‘তত্ত্বান্বেষণ’ (Berkeley, Inquiry ) 
কাঁলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হোক। বালের ভাববাদ অনেকটা ভারতীয় 
ভাববাদের মতো-দংয়ের মিল দেখবে ছাত্রেরা । তাতে দদেশের দর্শনের প্রাতই 
শ্রদ্ধাবান হবে__এই ছিল ব্যালেন্টাইনের ফ্যান্ত। 
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শিক্ষা পাঁরষদ ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট যথারীতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের. 
এনকট পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ব্যালেন্টাইনের সমালোচনা সমুচিত মনে 
করলেন না, তাঁর প্রস্তাবিত পাঠ্যগ্রন্হও প্রবার্তত করার প্রয়োজন দেখলেন না। 
জনদীর্ঘ যে উত্তর (এই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ ইং ) তান লিখলেন তার প্রয়োজনীয় সার- 
সংক্ষেপই এখানে যথেষ্ট । {নিজের 'শক্ষাদর্শের ও শিক্ষানীতির পিছনে বিদ্যাসাগরের 
ব্যাদ্ধদীপ্ত মানাসকতা ছল, মতের কতকটা উগ্রতা সত্তেও, তা বোঝা যায়। যথা, 
প্রথম কথা : 

কতকগবাল কারণে সং্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়িয়ে উপায় 

নেই ৷--বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ 

নেই | সংস্কৃতে যখন এগ্ীল শেখাতে হবে, এদের প্রভাব কাটিয়ে তুলতে 

প্রাতষেধকর্‌পে ইৎরোঁজতে ছাত্রদের যথার্থ" দর্শন পড়ানো দরকার । 

বিদ্যাসাগরের মতে, বাকের 1770015 সে ধরনের যথার্থ পাশ্চাত্য দর্শন নয়__ 
ইউরোপেও এখন আর তা (বার্কলে ) খাঁট দর্শন বলে ?ববোচত হয় না। কাজেই, 
এতে কোনক্রমেই সে কাজ (প্রাতষেধকের কাজ ) চলবে না। বাকলের দর্শনে বেদান্ত 
ও,সাংখ্য দর্শনের প্রাতি ভারতীয় ছাত্রদের শ্রদ্ধা কমা দুরে থাক বরং আরও 
বেড়ে যাবে। 

দ্বিতীয় কথা: “সত্য 'দ্বিবধ_ছাত্রদের মনে এ ভ্রান্ত ধারণা জন্মাবে, 
ব্যালেন্টাইনের এ ভয়ও অমৃলক । বিদ্যাসাগর তর্ক তুললেন 

সদ্কৃত ও ইৎরোজ দু-ভাষার বিজ্ঞান ও সাহত্য পড়ে যে যথার্থরূপে ধারণা 
করেছে, তার কাছে সত্য- সত্যই । সত্য দু-রকম_এ ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। 
সিঘকৃত কলেজে আমরা যে শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করোছ, তাতে এরূপ ফলের 
‘সম্ভাবনা:নিশ্চয়ই দূর হবে ॥ 

বিদ্যাসাগর খাঁলফা ওমরের আলেবজান্দ্য়ার গ্রন্থশালা পোড়াবার কুষান্তর 
€প্রচালত ) কাহিনীর উল্লেখ করে পাঁরহাস করে লিখেছেন-__ভারতীয় পণ্ডিতদের 
গোঁড়াম এ আরব খাঁলফাদের গোঁড়ামর চেয়ে {কিছুমাত্র কম নয় ।....ভারতবধয় 
পাণ্ডতদেরটন:তন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করবার কোনো সম্ভাবনা আছে, এমন আমার 
বোধ হয় না।__শেষে বাঙলার তৎকালীন অবস্থা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর যা {লিখেছেন 
তাতে,শবদ্যাসাগরের সমগ্র প্রয়াসেরই রুপাভাস আমরা পাই, সঙ্গে সঙ্গে বাঁঝ, 
বদ্যাসাগর নুতন দিগন্তের যাত্রী । তান লিখছেন: 

বাঙলাদেশে যেখানে শিক্ষার বস্তার হচ্ছে সেখানেই পাশ্ডিতদের প্রভাব কমে 
আসছে দেখা যাচ্ছে, বাঙলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যপ্র !-- 


১৯ 


জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার__এই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন । আমাদের 
কতকগুলি বাঙলা স্কুল স্থাপন করতে হবে, এইসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও. 
শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে, শিক্ষকের দায়ত্বপূর্ণ 
কর্তব্যভার গ্রহণ করতে পারে এমন একদল কমা সৃষ্ট করতে হবে__তা হলেই 
আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে । মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহাীবধ 
তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল থেকে মবন্ত--শিক্ষকদের এই 
গুণগল থাকা চাই। এই ধরনের দরকারী লোক গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য 
_ আমার সংকল্প । এর জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শান্ত নিয়োজিত 
হবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের কলেজের পাঠ শেষ করে এই ধরনের লোক হয়ে' 
উঠবে-__এমন আশা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
এই প্যারায় যে ইঙ্গিত__জনশিক্ষা বিস্তার ও তার প্রস্তুতি, আমরা তা পর প্রসঙ্গে 
দেখব । কিন্তু যা উপলক্ষ করে এসব কথা-_ব্যালেন্টাইনের সেসব প্রস্তাব শিক্ষা পরিষদ 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে চালু করবার নির্দেশ দিলেন । তার ফলে, বিদ্যাসাগর 
ময়েট সাহেবকে আধা-সরকারী চিঠিতে জানান-__তাঁর সমস্ত আভলাষ ও উদ্দেশ্যই 
যখন এভাবে ব্যর্থ হতে চলেছে, তখন তাঁকেও বলতে হবে-_“আমার কাজ ফুঁরয়েছে ।” 
আমরা জান-_কর্তৃপক্ষ এবার নাঁতস্বীকার করলেন । বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবাস্থিত 
শিক্ষাণ্রণালী অনুসরণ করবার স্বাধীনতা পেলেন। তার ফলে, কলেজের সর্ব দিকেই 
সাফল্য দেখা দিল। 


শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস 

সংস্কৃত কলেজের সীমানা ছাড়িয়ে শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে এ সময়ে বিদ্যাসাগরের 
দষ্ট গিয়েছে । বেথুন সাহেব প্রথমাবাঁধই চেয়োছলেন বিদ্যাসাগরের মতো নার- 
সমাজের সুহদ্‌কে তাঁর নারী বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে । ১৮৫৬-র ডিসেম্বরে তান 
সে স্কুলের অবৈতাঁনক সম্পাদক হন। বেথুন স্কুলকে তান লালন করেছেন, পালন 
করেছেন_তাঁর উৎসাহে, সে পরিশ্রমে, সে কর্মকুশলতায় বেথুন স্কুলের শৈশব ও 
বাল্য গড়ে ওঠে। এঁদকে, ছোটলাট স্যর ফ্রেডাঁরক হ্যালিডের পূবাপর আগ্রহ 
ছিল বাঙলা শিক্ষা প্রচলনের__বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ করে তান তাঁর ( ১৮৫৪-র 
১৬ই নবেদবরের) মন্তব্য রচনা করেন। বিদ্যাসাগরের ১৮৫৪-র এই ফেব্রুয়ারির 
১৯ অনুচ্ছেদের মন্তব্য হযালডের প্রস্তাবের ভিত্তিসথানীয়। সংগঠন ও পাঠ্য বিষয়ে 


তাঁর সুস্পষ্ট প্রস্তাব ছাড়াও অন্তত ১ ও ২ ধারার মূল ক 
রার মূল কথাগবীল এখানে তাই 
উল্লেখ না করলেই নয়। 


২০ 


১। আ্বীবস্তুত ও সূব্যবাস্থিত বাঙলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয় ; কেননা 
মান্র তার সাহায্যেই জনসাধারণের শ্রীবাঁদ্ধ সম্ভব । | 
২। লেখাপড়া, আর কিছ অঙ্ক শেখাতেই এ শিক্ষা পর্যবাঁসত হলে 
চলবে না। শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচারত, 
পাটগাঁণত, জ্যামাতি, পদার্থীবদ্যা, নশীতাবজ্ঞান, রাস্ট্রীবজ্ঞান ও শারীরতত্ত 
শেখানো প্রয়োজন ৷ 
এই লক্ষ্য ও মূলনীতি অনুযায়ণই প্রস্তাবিত হয় বাঙলা স্কুল সংগঠনের নীতি 
ননয়ম। হ্যালিডে 1বদ্যাসাগর ছাড়া আর কারও হাতে তাঁর এই বাঙলা স্কুলের সংগঠন 
ও পাঁরদর্শনের ভার দেবেন না। বিদ্যাসাগরের উপর তাঁর বিশেষ আস্থা ৷ সরকারী 
কানুন সাঁরয়ে রেখে তান বিদ্যাসাগরকেই এ উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজের প্রান্সপালের 
সঙ্গে আতীরন্ড নিযুক্ত করলেন আ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস। হ্যািডে সাহেব 


িদ্যাসাগরকে বালিকা বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠায়ও (১৮৫৭) উৎসাহ দেন। বিদ্যাসাগর 


জীবনে করবার মতো এবার কাজ পেলেন-_একাঁদকে বঙ্গাবদ্যালয় স্থাপন ও জনশিক্ষার 
আয়োজন, অন্যাদকে বালিকা বিদ্যালয়ের আয়োজন ও নারীসমাজের উন্নাতর 
ভাঁত্ত স্থাপন ৷ কিন্তু, দুই-ই স্বপ্ন হ্যালিডে সাহেবের সহানুভূতি সত্তেও বালিকা 
বদ্যালয়গীল উঠে গেল প্রধানত সরকার ও আমলাতন্দের বিমখতায় । বাঙলা 
ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যাপক" বিস্তারের প্রয়াসও প্রায় ব্যর্থ" হয়ে যায় দু কারণে__ 
হ্যালিডের পরে ৫১৮৬২) কোনো রাজপুরূবই সে কাজে বিশেষ উৎসাহিত বোধ 
করেনান। বরং নতুন শিক্ষা-তন্তাবধায়কগণ আমলাতান্তিক দুম্টিতেই 1শক্ষাচালনা 
চাইতেন, শিক্ষার প্রসার নয়। অন্যাদকে, শুধু বাঙলা শিখে চাকাঁরর বাজারে 
কারও যখন বিশেষ সুবিধা হয় না তখন বাঙাল ভদ্রুলোকেরাও-গ্রামে ও শহরে 
বাঙলা স্কুলের উপর বমুখই হতে থাকেন বদ্যাসাগরের লক্ষ্য-_জাতীয় জীবনকে 
আধ্বীনক শিক্ষাদীক্ষায়, আধ্ানক সভ্যতায় সমুন্নত করে তোলা । বাঙালি ভদ্রলোকের 
লক্ষ্য_ ব্যান্তগত ও গোষ্ঠীগত পদ, মান ও সৃযোগ-সহীবধার জন্য ইৎরোজ শিক্ষা । 
ভন্রলোকশ্রেণী ছাঁড়য়ে নিয়তর শ্রেণীতে যথাৰ্থ" শিক্ষা ছাঁড়য়ে পড়লে, ভদ্রশ্রেণীর সে 
চাকার ভাগদার অনেক জুটে যাবে ।__বাঙলায় শিক্ষা না হলেও ভদ্রলোকের আপাতত 
নেই, জনাশক্ষা বাড়লেই বরং ভদ্রলোকের বিপদ বাড়তে পারে। এভাবেই জনাশক্ষার 
প্রয়াসও বাঙলা স্কুলের সঙ্গে খার্কত ও প্রায় অচল হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের দুই 
প্রধান চেষ্টা নিষ্ফল হয়। 

এই জনশিক্ষার প্রশ্নটা আবার ওঠে ১৮৫৯-এ । অল্প খরচে কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা যায়, তা জানার জন্য সরকার থেকে বিদ্যাসাগরের পরামুঃ 
BAC.E KT. West Benga: ২১ 
Date .2 220০৮ 


০9১১ 


০০০, 2০, 


বিদ্যাসাগর জানান ( ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ )- উচ্চশিক্ষা বাদ দিয়ে জনসাধারণের' 
শিক্ষার চেষ্টা উচিত নয়। কোনো দেশেই গণশিক্ষা সম্ভব হয়ান, এদেশে তা 
অসম্ভব প্রশ্ন হবে, তাহলে বিদ্যাসাগরের পৃবোদূধৃত (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৪৫৯) পন্রের 
“জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার' কথার অর্থ কী 2 তান ক জনাশক্ষা চানাঁন ? 

বিশদ আলোচনা না করেও সংক্ষেপে কথাটা বলা যায়__বিদ্যাসাগর উানশ 
শতকের মানুষ ৷ উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের শ্রেণীগত দোষগুণের 
দ্বারা বিদ্যাসাগরের দৃষ্ট কোথায় কতটা খাত, সে কথা অবান্তর নয়। 'কন্তু এই 
বিশেষ প্রসঙ্গে তা গৌণ । তান নিজে যা উল্লেখ করেছেন তা মোটামুটি যথেষ্ট 
উনিশ শতকের ১৮৫৯-৬০ পর্যন্ত পুঁথবীতে কোথাও সর্বজনীন প্রাথথামক শিক্ষা 
প্রবর্তিত হয়ান__ইৎলন্ডেও না, যে ইংলন্ড ধনে মানে তখন বুজেঁয়া সভ্যতার 
শীষস্থানীয় । ভারতে বা বাঙলাদেশে ১৮৫১-৬০ সালে সর্বজনীন প্রাথামক শিক্ষার 
প্রস্তাব তোলা তাই অবান্তব__এখনো_-১৯৯০ সালেও-দ্বাধীন ভারতে যখন 
শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর। আর, বিদ্যাসাগর কোনো অবাস্তব ব্যাপারে মাথা 
ঘামাতেন না । শুধু বাস্তববাদী নন, তান ছিলেন অত্যন্ত প্র্যাকাটক্যাল_কি শিক্ষায়, 
ক সমাজকর্মে, কি নীতিতে, কি কমপ্রণালীতে, তেমন সম্ভাব্য কাজই [তান 
বেছে নিতেন, নিজের কর্মপদ্ধীতি ও. প্র্যাকিক্যাল-বাদ্ধ দ্বারা রূপায়িত করতেন ৷ 
ংস্কৃত কলেজের পানগণঠন ব্যাপারেও তাঁর সেই শিক্ষানীতি ও িক্ষাপ্রণালীর বাস্তব 
কার্যেণপযোগিতার পরীক্ষা হয়। শিক্ষাবিস্তারেও তান ছিলেন এরুপ প্র্যাকাটক্যাল। 
দেশে শিক্ষা দ্রুত প্রসারিত করতে হলেও চাই বাঙলার মাধ্যমে প্রধান বিদ্যাসমূহ 
শিক্ষা; শিক্ষার্থীর পথ সুগম করতে হলেও চাই বাঙলা ভাষায় বিদ্যার 'বাকরণ, 
খরোজ ভাবা থেকে সেজন্য আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ ; সংস্কৃতের ভান্ডার থেকে 
রচনাকৌশল অর্জন। চাকার ত্যাগ করে বিদ্যাসাগর ক্রমেই ঝাঁপয়ে পড়াঁছলেন 
আরও দুই কর্মে সমাজসংদকারে ও বাঙলা সাহিত্যরচনায়। অবশ্য কোনো সময়েই 
তান শিক্ষা-আয়োজন পারত্যাগ করেননি, তাও আমরা জানি। সে সময়েও প্রত্যেক 
কাজেই দেখ তাঁর সুশঞ্খেল বান্তবচেতনা ও প্র্যাকটক্যাল পাঁরচালনাশীন্তর পারচয়_ 
সুশৃঙ্খল পদ্ধাতর পৃস্তকরচনা ও সুশঙ্খল পদ্ধাততে িক্ষাপ্রাতষ্ঠান পারচালনা ৷ 


পরিচালনাঁশক্তি 


চাকারত্যাগের পরে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দ্ট প্রধান কাজ : বেথুন স্কুলের 
সম্পাদকরুপে তা পাঁরচালনা_ ছাত্রীসংগ্রহ, নিয়ামত চালনা ইত্যাঁদ। দ্বিতীয়, 
মেট্রোপাঁলটান স্কুল ও কলেজকে অক্লান্ত পাঁরশ্রমে গড়ে তোলা । (জীবনপঞ্জী দুষ্টব্য) ॥ 
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৮ “এ 


দটই আমাদের শিক্ষা-ইীতহাদে আভনব প্রাতষ্ঠান_-এবং তার কাহনী যে কোনো 
দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয় । নারীর উন্নত বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ধ্যান, 
সমস্ত সামাজিক প্রয়াসের কেন্দরীবন্দু । জীবন-শেষেও তান বারাঁসংহে (১৮৯০) স্থাপন 
করেন ‘ভগবত’ 'বদ্যালয়', আর কর্মটারে চালাতেন পাঠশালা । জীবনের সব 
জীনসে তখন তান আশাহন, তবু আশা ছাড়েন না বিদ্যালয় প্রাতচ্ঠার_তাঁর 
উইলের দিকে তাকালে তা দেখতে পাওয়া যায় । যতক্ষণ কিছুমাত্র শারীরিক সামর্থ 
ছল, ততক্ষণ পর্যন্ত মেট্রোপালটান স্কুল ও কলেজ ছিল তাঁর নিত্য সাধনার ক্ষেত্র । 
কাঁলকাতা প্রোনৎ স্কুল যাঁরা স্থাপন করোছলেন তাঁদের কর্মশান্ত ও উৎসাহ 
বোধ হয় নিবে আসাঁছল । তাই ১৮৬১ সালে বিদ্যাসাগরকে সে স্কুলের সম্পাদক 
করে তাঁরা 'নীশ্চন্ত হতে চাইলেন ৷ কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকবার শান্ত রইল না আর 
বিদ্যাসাগরের । নাম পারবর্তন করে ১৮৬৪-তে দ্কুলাঁট হল 'মেক্রোপালটান স্কুল? । 
যে কাঁমাঁট য়ে কাষ্পাঁরচালনা তার দায়িত্ববোধ ও কর্মশীন্ত বিদ্যাসাগরকে তুষ্ট 
করত না। যেখানে কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে পা মলিয়ে চলত না সেখানে তান সে 
প্রীতচ্চান ত্যাগ করতেন (যেমন ১৮৭৬-এ ত্যাগ করেন তাঁর সাধের হিন্দ ফ্যাঁমীল 
আযানুইটি ফন্ডের টস্টপদ ), নইলে অন্যদের কর্তৃত্ব ত্যাগ কারয়ে নিজে নেবেন তা 
পাঁরচালনার দায়িত্ব মেট্রোপালটান স্কুল বাঁচল বিদ্যাসাগরের সেই বর্তৃত্বভার 
গ্রহণে । আর, শুধু বাঁচা নয়, বাঁচার মতো বাঁচা-_বিদ্যাবাদ্ি, দুবার পারশ্রম, 
অক্লান্ত কর্মশান্ত সব দিয়ে যেমন করে তান সংস্কৃত কলেজকে প্রাণবান করতে 
চেয়োছলেন, মেট্রোপাঁলটান স্কুলকে তেমনভাবে জীইয়ে তুললেন। পঠন-পাঠন- 
{হসাবপত্_সব জানসেই খরদ্‌্ট, আর খরতর তাঁর কোমল-কাঠন শঙ্খলা-ধারা । 
ক ছাত্র, ক শিক্ষক-_কেউ যেমন তাঁর প্নেহবাঁিত হবেন না, তেমীন কেউ পাবেন 
না শৃঙ্খলাভঙ্গের পরেও অব্যাহতি । দশ বৎসর যেতে না যেতেই ১৮৭৩ সালে 
স্কুলকে তানি কলেজে উন্নীত করতে চাইলেন! কালকাতায় তখনো সরকারী 
কলেজ ছাড়া ছিল মিশনা'র সাহেবদের কলেজ মেট্রোপাঁলটানই বাঙাল-পালত 
প্রথম বেসরকারী কলেজ । কালকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে িশনার ও সরকারী সদস্যরা 
প্রথম এই প্রস্তাবের িরোধতা করলেন । দেশীয় লোকে আবার কলেজ চালাবে 
ি? কিন্তু এই দেশীয় লোক যে বিদ্যাসাগর যাঁর সামনে শাসকসাহেবরাও অনুভব 
করবেন_ হাঁ, দেশী লোক নয়, একটা মানুষ । অনুমোদন আদায় ?তাঁন করলেন। 
প্রথম বৎসরের পরীক্ষার ফলেই দেখা গেল- ছাত্রদের অদ্ভুত কৃতিত্ব । বিদ্যাসাগরের 
কর্মশীন্তর সাফল্য । গোরা সাহেবরাও বলতে বাধ্য হলেন__পাঁণ্ডত অবাক্‌ কাণ্ড 
করেছে । শবদ্যাসাগরের আনন্দের সীমা ছিল না-__উৎসাহেরও সীমা রইল না। 
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ক্রমেই কলেজ বি-এ অনার্স, এম-এ ও আইন পড়াবার অধিকারও পেল। সেখানে 
বিদ্যাসাগর এনে জোটাতেন এন. এন. ঘোষ, সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 
খ্যাতনামা অধ্যাপকদের । নিজে তদারক করতেন তাঁদের অধ্যাপনা ; আর সেখান 
থেকে যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা অনেকেই বাঙলার কৃতী পুরুষ-_উচ্চ রাজকর্মে বা 
দেশের সেবায় অনেকেই হয়েছেন অগ্রণী । 

একথা বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা্খ ও শিক্ষানণীতকে প্রয়োগ করবার 
সুযোগ বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষানীততে ছিল না। তখনো শিক্ষাক্ষেত্রে একচ্ছন্ 
প্রতাপ ইংরোজর। বাংলা ঘঃটেকুড়ানীও নয় । বিদ্যাসাগর বিধ্বাবদ্যালয়ের সে 
শিক্ষানীতিতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্ত প্রথমত তান প্র্যাকাটক্যাল মানুষ, 
বুঝেছিলেন গত্যন্তর নেই। দ্বিতীয়ত, নিজের আঁভজ্ঞতাতেই ক্রমশ বুঝোঁছলেন__ 
শিক্ষা চাইলে আপাতত এ অবস্থাকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বাঙাল 
ভদ্রলোক সেরুপ ইৎরোজ শিক্ষাই চায় যার লক্ষ্য 'গাঁড়ঘোড়া চড়া’ । সমাজকে 
আধানক জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকত করে আধ্বীনক পাঁথবীতে জীবিত সমাজ গড়ে 
তোলা-__বিদ্যাসাগরের সে আদর্শে তারা উৎসাহী নয়। যতটুকু আধৃনিক শিক্ষায় 
ব্যান্তজীবনে সুযোগ-সাবধা লাভ হয়_তাই যথেষ্ট । এ মনোভাবে বিদ্যাসাগরের 
সায় ছিল না, কিন্তু ক্রমেই তান দেখাঁছলেন-_প্রাতকৃল শান্ত তাঁর চেয়ে অনেক 
প্রবল। কাজেই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে বিদ্যাসাগর ক্রমেই অনুভব করেন এ বাস্তব 
অবস্থা মেনে নিয়েই শক্ষা-সংগঠন ও শিক্ষা-প্রীতঙ্ঠান পাঁরচালনা করতে হবে । 
আর এ অবস্থার মধ্যেই তাঁর সঃচান্তত পদ্ধাতর পুস্তক-রচনার সাহায্যে একদিকে 
গঠন করতে হবে যথোচিত শিক্ষিত জীবনদৃষ্টি, অন্যাদকে সমাজসংস্কারের উপযোগী 
শিক্ষিত কর্মপ্রবৃত্তি। জীবন অনমনীয় বিদ্যাসাগরকেও কিছু শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য 
করেছে; তা পরবর্তী কালের তাঁর কথায় ও মন্তব্যে বোঝা যায়। 


পাঠ্য-রচনা 

পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিদ্যাসাগর হাত দিয়ৌছলেন “সাহেব ছাত্রদের পঠন-পাঠনের 
জন্য_ বেতাল পঞ্চাবংশাঁত' মোটই তাঁর আঁভপ্রেত বিষয়বস্তুর বই নয়। তা 
তান জানিয়েছেন। কিন্তু 'বোখোদয়ো'র রচনাকালের (১৮৫১) পূর্বেই: তাঁর 
শিক্ষাদর্শ ও শল্ষানশীতি স্থির হয়ে উঠোছল। তান পাঁরত্কাররুপে উপলাব্ধ করেছেন 
শিক্ষার পথ সুগম করতে হলে কাঁ চাই--কাঁ জাতীয় জ্ঞান বা. তথ্য (বষয়বদ্তু) 
আমাদের ছাত্রদের প্রথম ও প্রধান জ্ঞাতব্য ; এবং কী রুপে সে জ্ঞান শিক্ষার্থীদের 
বয়স, বা, ভাষাবোধ ও শিক্ষামানের কথা বিচার করে পাঁরবেশন বরা 
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প্রয়োজন। একেবারে ধারাবাহিকভাবে এ পথে অগ্রসর হতে তান প্রবৃত্ত হন। 
“ব্ণৎপাঁরচয়ে'র ১৮৫৫) ব্ণজ্ঞান থেকে শুরু করে দ্বিতীয় ধাপে “কথামালা'র (১৮৫৬) 


নগীতমূলক গল্প, তৃতীয় ধাপে “চীরতাবল?'র ( ১৮৫৬ ) দাঁরদ্র সন্তান শিক্ষোন্নত 


পুরুষদের জীবনী, আর, পরবর্তী ধাপে 'বোধোদয়ে ১৮৫১) এ্রীহক পদার্থসমূহের 
আবাঁশ্যক জ্ঞান__এসব সুশৃঙ্খল শিক্ষাচিন্তার পাঁরচায়ক । পূর্বে লাখত (১৮৪৯ ) 
‘জাবনচাঁরত' আসলে সে পর্যায়ে গণ্য নয়। প্রধান কারণ 'জীবনচারতে'র ভাষা 
দোষাবহ ৷ বরং 'বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (১৮৪৮ ) সে দিক থেকে এই প্রার্থীমক 
পাঠ্যধারার সঙ্গে সংগাঁতযুন্ত। সেই প্রাথমিক পর্ব শেষ হতে পাঁরণতব্দা্ধী ও 
রসবোধের দাঁবকে স্বীকার করে রচনা করেন 'আখ্যানমঞ্জরী' ;_তাও ঘটনাপ্রধান। 
কিন্তু তৎপূবেই স্বচ্ছন্দ রসাস্বাদনের জন্য রাঁচিত হয়োছিল শকুন্তলা’ (১৮৫৪ ) ও 
“সীতার বনবাস’ (১৮৬০); আর সর্বশেষের ওরূপ রচনা হল ১৮৬৯-এর 


“ভ্রান্তীবলাস_এ লেখাগুনল শিক্ষাসাহতা অপেক্ষাও মূলত চিত্তরঞ্জন সাহিত্য ; 


অবশ্য ‘কথামালা’, 'চাঁরতাবল'তেও শীবদ্যাসাগরের সরস চিত্তের স্পর্শ না আছে তা 


নয় । তার মধ্যে কৌতুক-ছটা সুস্পষ্ট । 


তথাঁপ আজকের দিনে বিদ্যাসাগরের এই ছান্র-পাঠ্যগ্রন্গনলি বিচার করলে 
আমরা খুব স্বচ্ছন্দ বোধ কার না। পৃবপপর নীতিমূলক উদ্দেশ্য তাতে খুব 
প্রকট। আর, [িষয়ের দিক থেকে রূপকথা, উপকথার কল্পনা-রঙীন কোনো 
আকর্ধণই এসব রচনায় নেই__-নীরেট 'জ্ঞানের' কথা । এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার_ 
তখনো আধ্যানক শিক্ষাবিজ্ঞান (পেডাগোজিকৃস ) গড়ে ওঠোন; শিক্ষামনো- 
দবজ্ঞানও ছল অজ্ঞাত। এবং বিদ্যাসাগরের মতো পুরুষ চেয়োছলেন দেশটাকে 
ধোঁয়ার রাজ্য, স্বপ্নের রাজ্য, কল্পনার রাজ্য থেকে ছাড়িয়ে এাঁহক পৃথিবীতে, বাস্তব 
জগতে দাঁড় করাতে । তান তাই অপাঁ্থব ও পৌরাণিক কাহনীর ছায়াও 
মাড়ানান__এমনাঁক, অনেকটা এ কারণেই “আখ্যানমঞ্জরীতে ভারতীয়দেরও কারও 
কথা নেই । এ অবশ্য বাড়াবাড়ি । কিন্তু তখন যে প্রাণের দায়__স্বপন দেখার, কল্পনা- 
্রশ্রয়ের সময় তা নয়। এ সত্যও অগ্রাহ্য করার মতো নয়-_শিক্ষার্থীদের খেলায়-গল্পে- 
চন্রেগানে 'শীক্ষত করে তোলা যেমন সত্যকারের শিক্ষাপন্ধাত,_মনের পূর্ণ বিকাশের 
জন্যই চাই শিক্ষা__সৌদন তেমান সত্য ছিল বিদ্যাসাগরের এই বোধ ধোঁয়ার রাজ্য 
থেকে জীবনের রাজ্যে দেশকে আনতে হবে । আজও ক সে প্রয়োজন শেষ হয়েছে, 
আমরা বলতে পাঁর £ 


বদ্যাসাগরের কর্মজীবনের এই প্রয়োজনীয় পারচয় গ্রহণ করতে করতে আমরা 
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যেন ভুলে না যাই_ কর্মজীবন সমগ্র জীবন নয়। অন্তত 'বদ্যাসাগরের পক্ষে তে 
নয়ই ৷ মানুষ বিদ্যাসাগর তাঁর কীর্তর চেয়েও মহৎ__-তাঁর অনমনীয় চারন্রণন্তিতে, 
তাঁর মানবপ্রেমে ৷ তাঁর জীবনকে যাঁদ আমরা সেই সমগ্রতা থেকে 'বাচ্ছন্ন করে দেখ 
তাহলে তাঁর কর্মজীবনের যথার্থ তাৎপর্যও উপলাব্ধ করতে পাঁর না । বিদ্যাসাগরের 
কর্ম তাতে মনে হবে, তৎকালীন অকৃতকার্য-তায় ও সামীয়ক পরাজয়ে বহুভাবে ব্যাহত । 
আজ আর ক তার গুরুত্ব আছে ? বিদ্যাসাগরের জীবনের এই আধাঁনক তাৎপর্যের 
কথা রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করোছলেন ৬৭ বৎসর পর্বে_াবদ্যাসাগরের জন্মাদবসের! 
ভাষণে (বিদ্যাসাগরের আধীনকতা, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯ বাংলা ) : 

“বহমান কালগন্গার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিল ছিল, এইজন্যই 
বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক ।” 

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের ধারাকেও এই ‘বহমান কালগঙ্গা'র সঙ্গে মাঁলয়ে দেখে 
তাঁর আধুনিকতা অনুভব করা আজ আমাদের তাই দাঁয়ত্ব। সেখানে একাঁদকে সাক্ষ্য 
বিদ্যাসাগরের সমসামায়কদের লেখা ও কথা, 'বদ্যাসাগরের জীবনীসমূহ ও অন্যান্য 
লেখা । অন্য প্রধান সাক্ষ্য বিদ্যাসাগরের আপন দান-_জীবনসংগ্রামে তাঁর দাঁখল বরা 
প্রীতাঁদনের প্রমাণপন্র । শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের আপন পারচয়, তাঁর কর্মে ও সংগ্রামে, 
তাঁর শিক্ষানীতির ব্যাখ্যায়, তাঁর আপন রচিত ক্লাসের অধীতব্য ও স্বচ্ছন্দোপভোগ্য 

লা রচনায় । সমাজসেবী বিদ্যাসাগরের পাঁরচয় তাঁর কর্মে ও স্বনামী ও বেনামী 

পুস্তক-পুপ্তকায় । সাহিত্য-্রম্টা বিদ্যাসাগরের পরিচয় তাঁর ভাব-ও-ভাষায় সমদ্ধ, 
স্বচ্ছন্দ গম্ভীর বাংলা রচনায় । তাঁর জীবনীকারেরা তাঁর জীবন উদ্ঘাটনে যে প্রয়াস 
পান, সে প্রয়াস সম্পূর্ণ হয় বিদ্যাসাগরের নিজের সাক্ষ্যেঁতাঁর রচনায়, লাখত 
মন্তব্যে, পত্রে, এবং তাঁর হাস্য-পাঁরহাস-সমৃদ্ধ অজস্র আলাপে-কাহিনীতে ৷ 

জন্মের ১৭০ বৎসর পরে তাঁর কর্মজীবন অনুসরণ করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের 
মনে হয়-বদ্যাসাগর জন্মোছলেন 'শিক্ষাগুর হবার জন্য ।_-তৎকালীন সমস্ত সাফল্য- 
ব্যর্থতার পরেও আজ দেখতে পাই-_তাঁন আধুনিক জাতীয় শিক্ষার যুগেও 
শিক্ষাগরু। জাতীয় শিক্ষার যে ধারা তান বাধামুন্ত করতে চেয়োছলেন, আমরা 


দেখোঁছ, তা তখন সসম্ভব হয়ান__এখনো হয়েছে বলা যায় না,_কিন্তু তা এখনো 
বাতিল হবার মতো নয়। 


শিক্ষাক্ষেত্রে যে সখাক্ষপ্ত পাঁরচয় আমরা বিদ্যাসাগরের গ্রহণ করলাম, তাতে দেখতে 
পাই শিক্ষার বিদ্যাসাগরের তিনটি প্রধান দিকের তৎপরতা ৷ ?শক্ষাসংস্থা গঠনের 
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ও পাঁরচালনার দিক থেকে এক বাস্তববৃদ্ধিয্ত্ত অসামান্য পারশ্রমী ও কর্মপটু, 
িক্ষানায়ক তান । সংস্কৃত কলেজের পুনগণিন, বঙ্গীবদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়- 
সমূহের দুবরি গাঁততে সংগঠন, বেথুন স্কুলের প্রায় আশৈশব পালন ও পোষণ, 
আর মেট্রোপালটান স্কুল ও কলেজের ( এখন যার নাম বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত 
হয়ে সার্থক) পুনরহগুজীবন__এসবের পুনরুলেখ নিষ্প্রয়োজন। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে 
বাঙালী চাঁরত্রের যে শিথিলতা, যে আরামীপ্রয়তা ও বৈষাঁয়ক বদ্ধ অভাব প্রায় 
অনস্বীকার্য, বিদ্যাসাগরের তা চক্ষুশূল ছিল । বিদ্যাসাগরের একাগ্রীচন্ত ও একান্ত 
আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যান্তত্বের পক্ষে এসব শিথিলতা ছিল অসহ্য । তাই প্রায় ক্ষেত্রেই 
[তান প্রাতষ্ঠান-পাঁরচালনার ক্ষমতা আপনার হস্তে গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। তাঁর 
জীবনী পাঠ করলে ‘এ'ড়ে’ বিদ্যাসাগরের স্বভাবের “একগয়োম” অস্বীকার করা 
যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে হয়-_কতটা সেজন্য দায়ী তাঁর সহকর্মী ও 
সহযোগীদের অকমণণ্যতা, অকারণ দলাদাল ও 'বরোধশাপ্রয়তা । এই কথা বলাই 


যথেষ্ট_আজও বিদ্যাসাগরের কর্মকুশলতা বাঙালির পক্ষে এক উজ্জল দষ্টাত্ত ৷. 
ভারতীয় জীবনেও তা খুব সংপ্রতুল নয়। 


জাতীয় শিক্ষার প্রথম ব্যাখ্যান 

কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধু দফতরের দেবতা ছিলেন নাঁকেরানী বা শিক্ষক, বা 
বেয়ারা দপ্তরীদের চাবুক চালিয়ে খাটিয়ে যান কাজ করাতে অভ্যস্ত । শিক্ষাক্ষেত্রে 
বিদ্যাসাগরের দানের প্রধান রুপ আমরা দেখোছ__শিক্ষাদর্শ নিয়ে, শিক্ষানীতি 
প্রণয়নে এবং িক্ষা-প্রণালীতে ৷ সমগ্রভাবে দেখলে বাঁঝ- প্রথম জাতীয় শিক্ষার 
আদর্শ ও রুপ িদ্যাসাগরই নির্দেশ করেন (পাঁরাশস্ট দ্রষ্টব্য )। পুনরুলেখ বাহুল্য 
নয়__সেই শিক্ষা-ভাবনার প্রাণ এই সত্যে : পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার দান 
আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনক্ষেত্রে প্রবাহিত করানো চাই । এই 
পাশ্চাত্য সভ্যতার অথ নতুন জীবনদহষ্ট, জীবন-বোধ, পৃথিবীর তা আধীনকতম; 
সভ্যতা-_ইংলণ্ড, ফ্রান্স এমন কি ইউরোপেরও তা একান্ত সম্পদ নয় । রিনাইসেন্স, 
রিফর্মেশন ও ফরাসী বিপ্লব সুদ্ধ আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্লবে সমদ্ধ হয়ে 
প্রথমে ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়-_তারপর ইউরোপে, আমোরকায় ও এখন এশিয়ায়, 
আফ্রিকায় সে সভ্যতা সর্ব মূর্ত । বিদ্যাসাগর এই আধ্বীনকতাকে এ দেশে 
পুরুষের মতো গ্রহণ করতে চেয়োছলেন-_ সেই আগ্রহে পুরাতন হিন্দু দর্শনকে 
তান মান্রাতীরন্ত কঠোর সমালোচনাও করেছিলেন। চাঁট-চাদর-পরা পণ্ডিত জানিয়ে 
গিয়েছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার রুপ হ্যাট-কোটে নয় । এমন ক, হিন্দ: কলেজের ইয়ং. 
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“বেঙ্গলের ইংরোজ কপচানোও আধুনিকতা নয়__আধানকতার অর্থ উদ্যোগে, 
পন্রষকারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদকে জীবনক্ষেত্রে সার্থকতা দানে । 

এইভাবে এই প্রথম নির্দষ্ট হল আমাদের জাতীয় শিক্ষার কনটেন্ট বা প্রাণবস্তু-_ 
আধ্াানক জ্ঞানাবিজ্ঞান। সেই সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে তার দেহের, অবয়বের (ফর্মের) কথা । 
বিদ্যাসাগরের জাতীয় শিক্ষার মুলনীতি-_জাতায় (বাংলা) ভাষা ও সাহিত্যের 
সম্যক উন্নয়ন_এর্‌প উন্নয়ন যাতে তা আধানিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বাহন 
হয়ে উঠতে পারে। সে জ্ঞান আহরণ করতে হবে ইংরোজ (ইৎরোঁজই তখন 
পাশ্চাত্য জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার ) ভাষা ও সাহিত্য থেকে ; এবং সবল, স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল 
বাংলা রচনা-রীতি আয়ত্ত করতে হবে সংস্কৃত ভাষার সহায়ে। এই তিন ভাষাই 
জাতাঁয শিক্ষার পক্ষে যথানুরূপ তাই শিক্ষণীয়। অবশ্য বাংলা ভাষা যতই তার 
নিজস্ব শক্তিতে বিকশিত হবে ততই সংস্কৃতের থেকে খগগ্রহণের এরুপ প্রয়োজন হাস 
পাবে ; যেমন, এখনই তা অনেকাংশে বাঙালীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইংরোঁজর 
দৌত্য তখনো একেবারে অস্বাঁকার করার উপায় নেই__-তবে প্রয়োজন ইৎরেজির দাসত্ব 
অদ্বীকার-_-বাহলায় বাহনত্ব স্বীকার। বলা বাহুল্য, এই হল আজকালকার ভাবায় 
শিক্ষাক্ষেত্রে শ্-ভাষার নপীতি'র প্রথম ব্যাখ্যান। জাতীয় শিক্ষার রূপ কাঁ, বাহন কা, 
বাস্তবক্ষেতরে শিক্ষার ভাষানশীত কী-_বিদ্যাসাগরই তা বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে প্রথম ব্যাখ্যা 
করেন। সেদিন যাঁদ বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে 
আমরা এই ব্রিভাঁষক শিক্ষাকে প্রাতণ্ঠিত করতে পারতাম, তাহলে জাতীয় জীবনে ও 
শিক্ষাজীবনে একালের ভাষাবিভ্রাটের আভশাপ ও তকের কুঙ্ঝাটকা থেকে অব্যাহতি 
-পেতাম। 

দ্বিতীয় কথা, বিদ্যাসাগরের এই জাতীয় শিক্ষানীতি শুধু “ত্ৰিভাষার নশীত'ই 
নয়-_জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাপ্রসারের নীতিও। যদ ইংরোঁজই শিক্ষার 
নাহল হয় তাহলে সে শিক্ষা মাষ্টমের লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তাদের 
কাছেও সে বিদ্যা থাকবে পরীথপড়া এক নিষ্প্রাণ বা বিকৃত বিদ্যা । জাতির উন্নয়ন 
চাইলে আধুনিক ও সবঙ্গণ শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, তেমাঁন জাতির সকল স্তরে 


কাম্য- কোয়ালিটেটিভ ও কোয়ানাটিটেটিভ দুরকম প্রসারই 
প্রয়োজন । পূর্বেই দেখেছি 


কেন বিদ্যাসাগর তখনো (১৮৫৯ ) শিক্ষার সর্বজনীন 
বিস্তারের কথা ভাবেননি, সে প্রস্তাব উত্থাপন করেনান,_শত হলেও তা তাঁর 


সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। তাঁর সৃষ্ট সবপ্গামী হয়ান, ভাব্যদগামীও নয়। কিন্ত 
সুযোগ পেতেই (১৮৫৪-৫৮ ) ঝড়ের মতো দুবরি গাঁততে সেই প্রবল পুরুষ 
মে গ্রামে নমলি স্কুল, গ্রামে গ্রামে বঙ্গাবদ্যালয় ও বালিকা 'বদ্যালয় স্থাপনে 
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উদ্যোগী হন-_সন্দেহ মাত্র নেই, তা সব্বরকমেই জাতীয় শিক্ষার বিস্তারপ্রচেষ্টা ॥, 
এ প্রোগ্রাম প্রায় অত্কুরেই বিনষ্ট হয়। কারণ আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদী সরকার: 
তার বিরোধিতা না করে পারে না। এবং এও জানি, বিদ্যাসাগরের শক্ষাবস্তারের 
নীতি তখন উনিশ শতকের ভদ্রলোকশ্রেণীরও অনুমোদন লাভ করেনি। তান আজ. 
বেচে থাকলে দেখতেন- স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বংসরেও তাঁর স্বদেশে বাংলা ভাষা 
শিক্ষার সর্বস্তরে প্রধান বাহন হয়ান, তাঁর দেশে শতকরা ৭০টি মানুষ এখনও নিরক্ষর ৷ 
বর্ণপারচয়ের বিদ্যার সঙ্গেও তাদের পাঁরচয় হল না। 


রচনা নৈপুণ্য 

তৃতীয় কথা, স্কুল স্থাপনা থেকে জীবনে প্রয়োজনীয় বিদ্যাকে সকলের পক্ষে 
সংগম করবার কোনো চেষ্টাই বিদ্যাসাগর বাদ রাখেননি__এ প্রসঙ্গে সেই সত্যও 
মনে পড়বে। যতই আমরা তাঁর সাহিত্য ও শিক্ষাসাহিত্য রচনার প্রয়াসের দিকে. 
দোখ, ততই অনুভব করতে বাধ্য হই, পাণ্যপরিকল্পনায় তাঁর বাস্তববোধ বা কমন 
সেন্স, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ; অন্যাদকে, পাঠারচনারীতিতে তাঁর নিপুণ কুশলতা, ভাষার, 
সরলতা, সহজগ্রী, এমনকি সচলতা । সাহিত্যাবচারের প্রসঙ্গে না গিয়ে একবার 
“বণপরিচয়’ থেকে ‘বোধোদয়’ পর্যন্ত তাঁর পাঠ্যপ;স্তক কয়াটির দিকে তাকালেই আমরা. 
বুঝতে পারি-_কেন তিনি সত্যই শিক্ষা-সাহিত্যের প্রধান গুরু ৷ 'বিণপরিচয়ে” বণ'জ্ঞান' 
থেকে শিশ; বা নিরক্ষরকে পদে পদে তিনি হাতে ধরে নিয়ে যান। এভাবে বর্ণবোধের 
শব্দমালাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে সুসম্বদ্ধ করা িদ্যাসাগরেরই বশীত“_অবশ্য আজ 
তা বাঙালীর অত্যন্ত সহজ সম্পদ । [তানই এই বর্ণপারচয়ের পর একের পর এক 
বাস্তব জ্ঞানের সোপান পার করে শিশু-শিক্ষারঁকে উৎসুক ও অভ্যস্ত করেন, গল্পাকারে 
মানবীয় গুণের সঙ্গে পারচিত করান, শ্রেষ্ঠ মানুষের কথায় উদবুদ্ধ করেন। শেষে 
শকুন্তলা” 'সীতার বনবাস’ প্রভাতি চিরন্তন রসসম্পদের দুয়ারে শিক্ষার্থীকে পেশছে 
দেন। একটি প্রস্তাবেও পারত্রিক কথা নেই। আধুনিক জীবন; পৃথিবীর জ্ঞান ; 
বৈজ্ঞানিকদের জীবনসংগ্রাম ; অখ্যাত দরিদ্র মানুষদের শিক্ষায়, পারশ্রমে, স্বকীয় 
উদ্যোগে অভ্যুদয় ; ব্যাক্তির জয়গানের সঙ্গে বিবেকের উদবোধন; পারিবারিক ও 
সামাজিক কল্যাণনশীতর বোধ জন্মানো-_এইসব বিদ্যাসাগরের শিক্ষার ভাত্তি। আজও 
এই ভিত্তি অপারত্যাজ্য। আমরা একালের দৃণ্টি অনুযায়ী রঙে রসে ছাঁবতে ছড়ায় 
সঞ্জীবিত করে এই বাস্তব শিক্ষাকে আরও মনোরঞ্জক করব না কেন? নিশ্চয়ই করব। 
কিন্তু ছাড়তে পারব না এই ভাত্তসেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাঠ্যপুস্তকের মধ্য 
দিয়ে শিক্ষার্থীর মন-বাদ্ি-চেতনাকে উজ্জীবিত করার বিদ্যাসাগরীয় কলাকৌশল ও, 
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শৃশক্ষা-দশ্টান্ত_যে কৌশল পাঁরণতাঁচত্ত রবীন্দ্রনাথের স্মঁততে (ভুল সত্তেও) ‘জল পড়ে 
পাতা নড়ে এই বাক্য দুটি আশ্রয় করে আদি কাঁবর চিত্র ছন্দের প্রথম প্রাঁতধান 
জাগিয়ে তুলোছিল ৷ কারণ, বাস্তব জ্ঞান, আর তারও তলাকার গভীরতর ছন্দবোধ_ 
দুই-ই বিদ্যাসাগরের পাঠ প্রণালীতে যথার্থ সমন্বিত । 

উপরের আলোচনায় শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা সাক্ষর জনসাধারণের 
সম্মুখে তুলে ধরতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি_কন্তু ১৯৯০ সালে স্বাধীনতার ৪৩ বৎসর 
পরেও সৌভাগ্য হল না বলতে পাঁর__দেশের আপামর সাধারণের সম্মুখে তুলে ধরতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করোছ;__কারণ, অক্ষরজ্ঞান থেকেও দেশের শতকরা প্রায় ৭০ জন মান্য 
এখনো বাণ্ডত । আর 'শক্ষার ভাত যেখানে এতই সৎকীর্ণ সেখানে সাধারণ শাক্ষিতই 
বা কয়জন ? 'বর্ণপারিচয়'এর প্রয়োজন যাঁদ শতকরা ৭০ জনের এখনো থেকে থাকে, তা 
হলে ‘বোধোদয়'-এর উী্দিষ্ট প্রয়োজনীয় শিক্ষা, িৎবা “চারতাবলী'র বৈজ্ঞানিক 
জীবনের মূলস্থ শিক্ষা বাঁক শতকরা ৩০ জনের মধ্যে কতজনের আজও হয়েছে? আর 
উচ্চাশাক্ত কতজন এখনও শুনেছেন-বদ্যাসাগরের শিক্ষার্দ্শণ শিক্ষানীতি, জাতীয় 
শিক্ষার সেই প্রথম সসম্বদ্ধ ও প্রবল প্রচেষ্টার কথা ( দরল্টব্য : পাঁরাশষ্ট )! 

আজ থেকে একশ চাল্লশ বৎসর আগে, পরাধীন দেশে, এক আধাসামন্ত ব্যবস্থার 
মধ্যে প্রশাসানক ও সামাজিক বাধা-বিপাঁত্ত সত্তেও একজন ব্যান্ত প্রায় একক চেষ্টায় 
'জন-শিক্ষা বিস্তারের জন্য যা করেছেন, সবোপার শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে যে secular 
আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন, তা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে । 

পাঁরশেষে, শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর স্বগ্রামে বালকদের জন্য যে অবৈতাঁনক বদ্যালয়াট 
স্থাপন করোছিলেন (১৮৫৩ ), সেই বিদ্যালয়টি পাঁরদর্শন করে স্কুলসমূহের ইনস্পেস্টুর 
‘লজ সাহেব (২০শে মে, ১৮৫৯), যে মন্তব্য করোছলেন, তা উদ্ধত করে এ পর্বের 
আলোচনা শেষ করাছ__ 

“এই স্কুলাট পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রাতীষ্ঠত এবং তাঁহারই সম্পূর্ণ 
ব্যয়ে পাঁরচালিত । এ কথা না বাললে এই স্বীবখ্যাত জনাহতৈষার প্রাত আবচার 
করা হয়; স্কুল-গৃহের জন্য তান বেশ উপযোগী স্থানে একখান সুন্দর বাংলা 
প্রচ্তুত করিয়া দিয়াছেন। ছয়-সাতজন শিক্ষকের বেতন তান নিজেই দেন। ছাত্রদের 
নিকট মাঁহিনা লওয়া হয় না, বিনা মূল্যে তাহাদের সকল রকম বই দেওয়া হয়। শুধ: 
তাই নয়, পাঁণ্ডতের নিজের বাড়িতে প্রায় ৩০ জন দাঁরদ্র ছেলের আহারের ও থাকবার 
ব্যৱস্থা আছে; দরকার পাঁড়লে বস্ত্রাদ পর্যন্ত যোগান হয়। অসুখে তাহাদের fচাঁকৎসার 


ব্যবস্থা করা হয়, সকলের সম্বন্ধেই এমন যত্ন লওয়া হয় যেন প্রত্যেকেই পাঁরবারের 
একজন” (সাহত্য-সাধক-চারতমালা-_-১৮ থেকে পুনরুদ্ধত )। 
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৩ “বহমান কালগঞ্গ' ও বিদ্যাসাগর 


“আমাদের দেশের লোকেরা একাদক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না বরে থাকতে 
পারেনাঁন বটে, দন্ত বিদ্যাসাগর তাঁর চাঁরত্রের যে মহত্বগণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে 
আক্রমণ করতে পেরোছলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা 
তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থ বিদ্যাসাগরের যেঁট সকলের চেয়ে বড় পারচয়, 
সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তরস্করণাীর দ্বারা ল্যাঁকয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন।”__. 
খঠক সত্তর বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের স্মাতিসভা উপলক্ষে এই কথা 
বলোছলেন (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯ )। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল বুঝিয়ে বলা 
+বদ্যাসাগর তাঁর কালের থেকে অগ্রসর আধাঁনক মানুষ ছিলেন। তাঁন ছিলেন 
সৎঙ্কারমুস্ত, নিভাঁক ও দূঢ়চেতা পুরুষ ; ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পকে নিঃস্পৃহ-উ্দাসীন । 
তাঁর সমস্ত চিন্তাচেতনা-কর্মতৎপরতা সমাজ ও মানুষের গুরুত্ব মেনে নিয়েই অগ্রসর 
হয়েছে । “দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চাঁরত্রে প্রধান গৌরব তাঁর 
"অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনৃষ্যত্ব”__এবৎ সেইটিই তাঁর সত্যকার পারচয় । 
বিদ্যাসাগর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখেনান-__“বধবাববাহ প্রবর্তন আমার 
জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম ৷” একমাত্র প্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবাববাহ সমর্থনে যে 
পত্রাট তান লেখেন তার মধ্যে তাঁর কর্মজীবনের ও জাবনদ্‌চ্টির সেই 'বাশষ্ট পাঁরচয়াট 
সংমবাদ্রুত রয়েছে । আমাদের মনেও তা মঁদ্রত করে রাখবার মতো-__ 
িধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম । এ জন্মে যে 
উহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম কাঁরতে পারব, তাহার সম্ভাবনা 
নাই। এ বষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছ এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত- 
স্বীকারেও পরাত্মুখ নাহ । আম দেশাচারের দাস নাহ; নিজের বা 
সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা কাঁরব, 
লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। 


বিদ্যাসাগরের সমাজদৃষ্ট 
«আমি দেশাচারের দাস নাহ । নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নামত্ত যাহা উাঁচত 
বাআবশ্যক বোধ হইবে, তাহা কারব”_-এই বোধ ও সংকল্প নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের 
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আত্মসংকলেপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিত্বের প্রমাণ । কিন্তু এ ব্যন্তিত্ব জ্ঞান-বাদ্ধচৈতন্যে 
প্রবৃন্ধ মানবহদয়ের দ্বারা সংগাঠিত__একাঁট ইন্‌টিগ্রেটেড্‌ পার্সন্যালাট, জ্ঞানে-প্রেমে 
কর্মে যা একাঁটি ‘অখণ্ড মানবতা” ‘অক্ষয় পৌরুষণ ৷ নিজের মধ্যে এই সত্য অনুভব 
করেছেন বলেই বিদ্যাসাগর সমাজের বধিব্যবস্থাকে চুড়ান্ত বলে মানতে পারেনীন। 
সমাজকে তান কখনো অকারণে বা মৃঢ্ের মতো আঘাত করতে যানান_কন্তু এই 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অন্তদর্ণাষ্ট তাঁর ছিল যে, সমাজ অনড়, স্থাণু বস্তু নয় ; এবং, তার 
চলাঁত পথে মতা ও জন্ধতা জমে ওঠে; প্রয়োজনমত সেসব ছে'টে তার পথ সংগম, 
এবং সমাজের জীবনকে সুস্থ করে তোলাই সমাজধর্ম পালন ; আর এরুপ সবাঁচান্তত 
পথে সমাজসংস্কারই প্রকৃত সমাজসেবা । যারা গতান:গাঁতকতাকেই মনে করে সমাজ- 
নগীতি, তারা সমাজের এই মর্মবদ্তু বা প্রাণসত্যই জানে না। এরুপ লোকের সংখ্যা 
সকল কালেই বেশি। সমাজ যে কাঁ তারা খাঁতয়ে বোঝে না; যে সমাজের মধ্যে 
জন্মেছে, ভাবে, তা বুঁঝ চিরাঁদন এরুপই ছিল, এরূপই থাকবে ; তার নিয়ম-নীত- 
আচার-ব্যবহারের কিছুরই পাঁরবর্তন নেই । নানা কারণে, সমাজ সম্বন্ধে এরুপ ধারণা 
আবার ভারতীয় সমাজে প্রায় ধর্মীব*্বাসের অঙ্গ বলে গণ্য হয়। কালের নিয়মে, 
পাঁথবীতে যত পারবর্তন ঘটবার ঘটুক, তাতে ভারতীয় সমাজের ও সমাজজীবনের কা 
যায় আসে ৷ এ সমাজ সনাতন, শাশ্বত ; কালের উ্থান-পতনের সঙ্গে বদ্‌বদ্দের মতো 
অন্য সব গোষ্ঠী ওঠে, তারপর ফেটে যায়__কিন্তু সনাতন সমাজ চিরজীবি; এরুপই 
ছিল, এরপই থাকবে । বিদ্যাসাগরের সমকালে অবশ্য এ ধারণায় ফুটো হয়োছল, তা 
আমরা জানি; কিন্তু ফাটল ধরেও ধরোনি, তা আমরা দেখতে পাই । তান নিজে 
ও তাঁর মতো দৃ-একজন যৃগপুরুষ সমাজের ফুটো ও ফাটল দুই সম্বন্ধেই সচেতন 
হয়োছলেন__ফুটো দিয়ে বাইরের পাঁথবীর আলো আকাশ দেখোঁছলেন ; ফাটল 
দিয়ে নয়, একেবারে নতুন দুয়ার বাঁসয়ে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ভারতীয় সমাজের 
যোগাযোগ স্থাপনে অগ্রসর হয়োছলেন ৷ নিজের প্র্যাক্‌:টিক্যাল বযাদ্ধিতে তান যা সাধ্য 
তাই করতে চেয়োছলেন। সেজন্য তাঁর সমস্ত শান্ত দিয়ে তান চাইছিলেন আধানক 
শিক্ষার প্রসার আধাানক জ্ঞান ও সভ্যতার দ্বারা দেশের জাগরণ । অন্যদিকে, 
সমাজের যেসব গলদ সন্দেহাতীত ; সকলেই যা দেখে, বোঝে ,এবৎ অন্তরে অন্তরে তা 
গলদ বলে স্বীকারও করে__-তাই, তা দুর করতে তাদেরও সম্মীতলাভ সুসম্ভব__সেসব 
আঁতদ্পষ্ট গলদগীল দর বরা, শিক্ষা দিয়ে সমাজের ক্ষত শ্রেণকে যতটা সম্ভব 
সচেতন করে তোলা ; আর তাদের সাহায্যে সংস্কারের চেষ্টায় সমাজকে নাড়াচাড়া 
দিয়ে একটু জীইয়ে তোলা । বিদ্যাসাগর প্র্যাক্টিক্যাল হলেও এ ক্ষেত্রে বুঝতে পারেন 
নি-বারা শিক্ষায় সচেতন তারাও সকলে এতটা সাক্কয় হতে উৎসাহ হয় না; আর 
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আমাদের সমাজের চিরাদনের যা অভ্যাস তাতে সমাজকর্তারা ও ভদ্রলোক সমাজ 
সেরূপে পরিবর্তনের প্রয়োজন চোখে দেখলেও মুখে ও কার্যে স্বীকার করে না। 

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সমকালীনদের পার্থক্য যে কী, তা এই সামাজিক 
দৃষ্টি ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রে পারৎ্কার হয়ে উঠল ৷ বিদ্যাসাগরের মানবীয় প্রয়াস ও 
পৌরুষ কোনোটাকেই অবজ্ঞা করবার সাধ্য তাঁদের ছিল না ; তাই গোঁড়ারা প্রত্যক্ষে 
তাকে দিয়েছে আঘাত, করেছে তাঁর সমাজসংস্কারের বিরোধিতা, আর বারবাকী 
অপরেরা তাঁর চেষ্টা থেকে দুরে থেকে পরোক্ষে তাঁর দীপ্ত মানবতা বা হিউম্যানজ্মৃকে 
চাপা দিতে চেয়েছে দয়ার. সাগরের অশ্রুসজল পরোপকারধর্মের (হিউম্যান 
টেরিয়ানজ্‌ম্‌) প্রশংসায় । এই আ্হাটা রবীন্দ্রনাথ পরিভ্কার করে নির্দেশ করেছেন: 

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে তাঁর দেশের লোক যে যুগে বন্ধ হয়ে আছেন 
বিদ্যাসাগর সেই ফুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর 
জন্ম যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্হান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে 
লা! যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা 
তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ । এই গন্গাকেই বাল আধুনিক 
বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার {মিলন ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর 
ছিলেন আধুনিক। 

যারা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার 
দিকে বহন করে নিয়ে যায় সারাথস্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারাঁথগণের একজন 
অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যাটিই সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে। 


‘বহমান কা'লগঙ্গা” ও বিদ্যাস'গর 

“স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে”_-অনেক সমাজের কালরমে এরুপ অবচ্হা 
ঘটে_-ঘটাই নিয়ম । কোনো কোনো সমাজ তাই ডোবাতেই ডুবে লুপ্ত হয়ে যায় ; 
ভারতীয় সমাজ ঠিক তা হয়ান-__তার গাঁতধারা ক্রমণই নিস্তব্ধ হয়, তাই তার অনেক 
এলাকায় দেখা দিয়েছে স্রোতোহান বদ্ধ জলাভূমি; কোথাও-বা ডোবাও হয়েছে। 
কিন্তু তার বিরাট জীবনযান্রা মেঘরৌদ্রআকাশের আশ্রয় থেকে একেবারে বাণ্চিত 
হয়ে পড়োন। সেই রৌদ্রে-জলে বাঁজাণু কতকটা নাশ .হত, তবে সমাজ গাঁত 


হারিয়ে বদ্ধ জলাশয়রুপে স্বাস্হ্য ও শত্তি হারাতে হারাতে ক্রমশ মরবার দিকেই এগিয়ে 


চলেছিল । 
প্রায় তিন হাজার বংসর ধরে ভারতীয় সমাজ সাধারণভাবে গাঁত হারাতে 
হারাতে এই অবস্হাতেই এসে পৌঁছোছিল__বাঁচতেও জানে না, মরতেও জানে না ॥ 
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সেই অবচ্হার সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন ঘটল আধানক সভ্যতা যখন হুড়মুড় করে তার ঘাড়ে 
এসে পড়ল-_সমুদুই যেন এাঁগয়ে এসে তার বাঁধাপড়া বদ্ধ জলাশয়ের জীবনকে লুঠ 
করে নিলে ৷ বাইরের থেকে দেখলে তা হল ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদের ভারত জয়। আর্থক, 
রাজনৈঁতক, সাহস্কৃতিক, আধ্যাত্মক-_সকল রকমেই ভারত-সমাজকে লুঠ করে 
ইংরেজের বাঁহত আধুনিক সভ্যতা তার বদ্ধ জীবনবান্রাকে মুন্ত করাঁছল, আর জেনে 
না-জেনে টেনে এনে ভারতীয় সমাজের প্রাণগঙ্গাকে আপনার নতুন খাতে বইবার 
প্রেরণা ?দাঁচ্ছল । এই প্রেক্ষাপটেই বিদ্যাসাগরের আবিভবি-_পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তা 
আমরা বলোঁছ ; সেই বিশেষ কালগত এলাকার মধ্যে তাঁর জীবন বাঁহত, এবং তাঁর 
জাবনীও সেভাবেই আলোচ্য ৷ তাই, তাঁর সামাজক কর্মধারা ও চিন্তাভাবনা বুঝবার 
জন্য বিশেষ করে ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপট আমরা এখানে সংক্ষেপে সাধ্যমত 
নির্দেশ করতে চাই । এটি সমাজতাত্তিক গবেষণা নয়, এখানে তা সম্ভব নয়, আর আমার 
বিদ্যায়ও তা সম্ভব নয় । সাধারণ ভারতবাসী হিসাবে তবু সে সমাজাঁজজ্ঞাসা আমাদের 
জাগে এবং সাধারণ িচার-বদ্ধিতে যেটুকু বুঝতে পার, তা-ই সামনে তুলে ধরাছ। 
অজস্র তথ্য তার বাইরে রয়ে গেল__সক্ষ] স্থল বহবীবধ সেসব তত্তু উল্লেখের 
স্হান নেই। সে সব কারও পক্ষেই পুরোপযার হিসাব করা সম্ভব হবে না, তা জানার 
কথা। | 

শ্রাগইতিহাসকাল বা 'প্র-হিস্টোরিক কাল ছাড়িয়ে প্রায়ইতিহাস বা প্রোটো- 
হিস্টোরক কালে এসে আমরা হরস্পা-মোহেনজো-দড়োর সভ্যতার যুগে পে'ঁছই । 
কমপক্ষে তিন হাজার বছর পূর্বে দেখা দেয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ। সাধারণত তা 
্হাতশীল ; তার সেই অপারবর্তনীয়তা সত্তেও বিরাট উপমহাদেশের দেশে দেশে তা 
বদলেছে, কালে কালে তা আরও বদলেছে ; আর্থক সামাজিক কত স্তরের কত ধারার 
মানুষ নিয়ে এ সমাজ-কত জাতি, কত গোষ্ঠী, কত নশীতি, কত রাঁতি, কত আচার, 
কত বিচার, কত ব্যাতক্রম, কত ব্যাতক্রমের ব্যাতক্রম, কত কঠিন বাস্তব সত্যের স্বীকাতি, 
আবার কত সহজ সত্যেরও অস্বীকাঁতি!__ভারতীয় সমাজ তো এক প্রাচীন বিপুল 
অরণ্যানী : স্বাবরোধী সহস্র তথ্যের জঙ্গল । কিন্তু সেই অগাণত বৃক্ষলতাগল্মের 
মধ্যে পথ না হাঁরয়ে একবারের মতো এখানে আমাদের এই অরণ্যানীর সাধারণ 
সামীগ্রক রূপটাই ধ্যেয় আর তাই স্মরণীয় । 


ভারত-সমাজের অবলম্বন 


ভারতীয় সমাজের গঠন ও বিকাশের বা বহমানতার পক্ষে স্হির ও স্হায়ী অবলম্বন 
ছিল কাঁ? সামান্যতম কী আর্ক ব্যবস্হা, সমাজগঠনের কী মূল রুপ, কী ভাবগত 


৩৪ 


ধারণা £ অর্থাৎ ইকনামক্‌ ব্যবস্হা, সমাজের স্ট্রাকচার, ও ভাবাদর্শ বা: ইিয়লাজ-_. 
ক্ষেপে তাই সমাজের সমাজধর্মের অবলম্বন ও আশ্রয় (কমৃপোনেপ্টস্‌ )1* 

সহজ কথাটা স্বীকার্য_এই উপমহাদেশে যে সমাজ গড়ে উঠেছে তা জাতি- 
উপজাতি ও নানা মানবগোম্ঠীকে আপনার মধ্যে ধারণ করতে চেষ্টা করেছে। তার 
চাঁরন্র হচ্ছে কমপোজিট্‌__সম্মিলত একটা জীবনধারা । সকলকে 'মালিয়ে দিতে না 
পার্ক, যথাসম্ভব মেলাতে চেয়েছে । তাতে এই সমাজের মধ্যে সভ্যতার নানা স্তরের 
“মান:ষও স্হান পেয়েছে, থেকে গিয়েছে । প্রায় আদিম স্তরের সংস্কীত থেকে যথেষ্ট 
সমুন্নত স্তরের সভ্যতার নিদর্শন এ সমাজে পাশাপাশি টিকে রয়েছে৷ অবস্হাবিশেষে 
স্তর ছাড়িয়ে স্তরাস্তরে যে তারা উঠত এমন নিদর্শনও এখানে ওখানে পাওয়া যায়। 
তথাপি, সাধারণ সত্যতা এই__এই সমাজের বিধৃত সভ্যতা অনেকটা স্হির সভ্যতা 
চ্হাতিকামা সংস্কৃত (স্টেবল্‌ কালচার), পাঁরবর্তনকামী নয় ; কিন্তু একেবারে 
জ্হাণু বা অচলও নয় । সুপ্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগের শেষ অবাঁধ ভারতীয় সমাজের 
এই চরিত প্রায় অক্ষ ছিল। কারণ, দোখ তার মূল আশ্রয় বা অবলম্বন প্রায় 
অব্যাহত ছিল । যথা : 

১। ভারতীয় সমাজের আর্থক জীবন ছিল প্রধানত কাষানর্ভ'র। চাষের 
উপকরণ (হাল, গোর, কোদাল প্রভাত) আদম কাঁষউপকরণের প্রায় কোনো উন্নীতই 
সাধিত হয়ান-উৎপাদনবৃদ্ধির তাগদ ছিল না বলেই নামমাত্র যত্নে উৎপাদন যা তা 
যথেষ্ট হত। এই অনুন্নত কাষসমাজের প্রয়োজনীয় শিল্প-উৎপাদনও ছিল তদনরূপ-_ 
কারগাঁর যন্ত্রপাতির উন্নীত নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ কারণে আদর ছিল সক্ষম কাজের, 
এবং সেই কারুকম্ে লোকসমাজের সৌন্র্যবোধের পাঁরচয় পাওয়া যায় । 

২. সমাজাবিন্যাসের দিক থেকে ভারতীয় সমাজ ছিল (ক) এক চাপের 
কতকগ্ীল গ্রামের যোগাযোগে গাঠত স্বয়ংসম্পূর্ণ পাল্পসমাজ (সেল্ফ্‌-সাঁফিসিয়েপ্ট 
[ভলেজ্‌ কমিউনিটি ) ; তারা পরস্পরের প্রয়োজন মেটাত-__উংপন্নের বণ্টন-বানিময় 
হয়ে যেত পরস্পরের মধ্যে । অবশ্য শহর না ছিল তা নয়, কিন্তু বিপূল দেশে তা 

থখ্যায় স্বল্প ; শহরের প্রয়োজনে বিলাসদ্রব্য উৎপন্ন হত, তা নিয়ে সাথরাহদল 
বাণিজ্যে ষেত__তাও সবাদিত। কিন্তু সামাগ্রকভাবে আর্থিক বিন্যাসে ছল স্বয়ং 
সম্পর্ণে পাল্লসমাজের ও কাঁষসমাজেরই অব্যাহত প্রাধান্য । 

(খ) সমাজশাসনের দিক থেকে তার বণাশ্রমমুূলক গঠন- চাতুবপ্িবধ্ত শাসন- 


* এ বিষয় অন্যত্ৰ ইংরেজীতে আলোচিত হয়ছে । , দ্রষ্টব্য : Cultural Confusion-of Modern 
India, Visva Bharati Quarterly, 1971. 
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ালনব্যবচ্হা ; বর্ণ বাহর্ভুত গোষ্ঠীদের ('পণ%মা” ) সমাজে স্হান ও অধিকার নেই৷ 
অবশ্য দ্রাবিড় দেশে ছাড়া ভারতীয় সমাজ সাধারণত পিতৃতান্তিক, সমগ্র নারীজাতিই 
সে সমাজে প্রায় অধিকারহীন। 

গে) কিন্তু ভারতীয় সমাজগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল-_ কাস্ট, জন্মগত 
জাতিভেদ ৷ প্রাচীন অন্য সমাজেও কাস্ট কিছু কিছু না দেখা যায়, তা নয়। কিন্তু 
ভারতবর্ষে তা যেইরুপ গহণ করেছে পাঁথবীর অন্য কোনো সমাজে তার তুলনা 
পাওয়া যায় না শ্রমাবভাগকে অবলম্বন করে বর্ণীবভাগ, সম্ভবত প্রথমে তা য্ান্ত- 
যনন্তই ছিল । ক্রমে বণশ্রিমের বিধান ছাড়িয়ে ভারতীয় সমাজে যে রকম জাতিভেদ বা 
কাস্ট্‌ আজ আযান্‌ ইনাপ্টটিউশন গড়ে উঠল, তা একেবারে 'আভনব ৷ তার 
আওতাতেই সমাজজীবন পাক খেয়ে চলতে থাকে ৷ অবশ্য এই জাতির ( কাস্ট-এর ). 
বাঁধনে 'বাভন শ্রেণীকে এ সমাজ একভাবে একত্র বাঁধতে পেরেছিল, তা সত্য । এবং 
ছোট ছোট দুর্বল কাস্টগীল নিজ নিজ জাত-পণ্টায়েতের তাঁবে কর্মক্ষেত্রে কিছুটা 
বৃত্তিগত ও আর্থিক সহায়তাও লাভ করত_ কাস্ট তাদের পালনও করত-_এট একাঁট 
বড় কথা । 

৩। ভাবগত ধ্যানধারণায় ভারতীয় সমাজধর্মের প্রধান কথা_ পুনর্জন্ম ও 
কর্মবাদ। ভারতীয় দর্শনের এটি এক স্বীকৃত সত্য ও ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায়ও এট 
গোড়ার তন্তু । সমাজজীবনে এর ফলাফল দুবেধ্যি নয়। একজন্মের ফল শুধু আরেক 
জন্মে বতয়ি, এমন নয়; জন্ম-জন্মান্তরেও বতায়ি ; এবং সমাজের যেই স্তরে যে জন্মেছে, 
জন্মেছে পর্ব জন্মের কর্মফলে । এ জন্মে তদন,যায়ী তার যা বাহত বর্তব্য তা সমাজ- 
নি্দি্ট ; তা পালন করেই কর্মক্ষয় করতে হবে, নতুন জন্মের জন্য পণ্য সঞ্চয় করতে 
হবে। জন্মগত এই স্তর বা অবস্হা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করা শুধু পাপ নয়, নিজের 
ভাঁবষ্যৎ জন্মেরও সর্বনাশ করা । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্_যে যেভাবে জন্মেছ তাই 
থাকো, না হলে তোমার সর্বনাশ ।_এমন নীতিতে ব্যান্তর কোনো মূল্য নেই ; উদ্যোগ, 
পধ্রদ্যকার, আয়োজন,_সবই গৌণ । মানুষের নিজ শান্ত, আশা, স্বাধীনতা, আত- 
প্রকাশের সকল প্রেরণাকে এভাবে চিরদিনের মতো বাতিল করে ভারতীয় সমাজ- 
চিরদ্হায়ী হতে চেয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে তার প্রধান অস্ত, জন্মান্তর ও কর্মবাদের ধারণা ৷ 
সত্য বটে মুসলমান ধর্ম” খ্রীষ্টান ধর্ম আমাদের ভারতীয় মুসলমান ও খ্রণ্টানদের এ 
শিক্ষা দেয়ান। সেসব ধর্ম অনুযায়ী তাদের আইনকানুনে পোর্সনাল ল) পার্থক্য 
ছিল। কিন্তু সাধারণ গ্রাম্য মুসলমান পারপৃজা, মোল্লার শাসন ও-:কর্মবাদ" না 


হোক-_“অদম্টেবাদে'র ধারণার বশে যে জীবন যাপন করত তাতে ভারতীয় মুসলমান 


সমাজেও জাতিভেদ ও উদ্যোগহানতা প্রবল ছিল । / 
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সমাজের স্থায়িত্ব ও স্থাণুত্ 
গোঁড়ামি না করে বলা যায়__পুরুবপরম্পরায় ভারতীয় সমাজ মোটামুটি এই 
অবস্হা ও ধারণাকে অবলম্বন করেই চলে আসাঁছল। পাঁরবর্তন হয়নি, তা নয়; 
রাজা-রাজবৎশের পতন হয়েছে, নতুন অধ্যাত্মধারণা (ধর্ম ) ও ধর্মমণ্ডলী উদভূত 
হয়েছে, বিলুপ্ত হয়েছে। নতুন শাস্ত্র লেখা হয়েছে, নতুন বাঁধ প্রণীত হয়েছে; 
ভাবনা-ধারণাও বদলেছে : সূত্র, ভাষ্য, টীকা, খণ্ডনমণ্ডনের আবর্তে দর্শনেও কত 
বাদ-উপবাদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু, আর্ক জীবনে_ উৎপাদনের ব্যবচ্হায়_-কোনো 
মৌলিক পাঁরবর্তন আসোন_সেই আদ্যিকালের লাঙল ও বলদ ও প্রাথমিক 
চাববাসের সেই হাতিয়ার নিয়েই কাষিকর্ম চলেছে । এককালের বর্ণভেদ নানা রকমের 
জাতির জঙ্গল বাড়িয়ে অনড়, অচল এক জন্মগত জাতিপ্রথায় (কাস্ট্‌-এ ) নিশ্চল হতে 
চেয়েছে। সামাজক-উপযোগিতামূলক কায়িক পারশ্রমকে হেয় করে সমাজের নিক্কর্মা 
শ্রেষ্ঠ বর্ণে'রা (কোন্মণাঁদ ) ক্রমেই অবাস্তব ধ্যান-ধারণায়-ভাবনায়-কল্পনায় জমে 
বসেছে, মেতে উঠেছে ; 'তোট তোট তোটয়' প্রভীত আবৃত্তি করে তৈলাধার পানর ও 
পান্রাধার তৈল নিয়ে গবেষণা চালিয়েছে : জীবনের সহজ সত্যকে সেই অলক উল্লাসে 
নস্যাৎ করতে পেরে কৃতার্থ হয়েছে ; নিৎ্ষলা ব্যান্ড ও অকাজের বুদ্ধির খেলায় এত 
দুর স্ক্ষয়াতসক্ষ্য হয়ে উঠতে পেরেছে যে নৈয়ায়িকের সে কাঁতত্বে এ যুগের লাঁজকাল 
পাঁজাটাভিস্ট্রাও চমৎকৃত। ঘরে এঁদকে অন্ন নেই, বন্তর নেই, জীবনযাত্রার কোনো 
উন্নাত ঘটছে না, 'সচ্ছন্দ বনজাত শাক’ আর নরুনের ফলার মতো লাঙলের ফলায় যা 
উৎপন্ন হয়, তাই সম্বল। তথাপি গৃগ্তযুগের থেকে এক ধরনের সামন্তব্যবস্হা এ 
সমাজে দেখা দিতে থাকে, শাথিল মন্দ তার গাঁত ৷ মুসলিম বিজেতাদের ব্যবস্হায় সেই 
সামন্তব্যবস্হার এক ধরনের [বকাণও হল _সমুদ্র-উপকূলের শহরে বন্দরে সওদাগর- 
বাঁণকরাও কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু জাতের বাধা, যন্ত্রপাতির নিতান্ত হান 
অবস্হা, এসবের জন্য সেই দেশী সওদাগর-বাঁণকরা সামাজিক বাধায় সারয়ে উৎপাদন- 
ব্যবস্হায় সাহস করে এগিয়ে যেতে চারান। তাই দেখতে না-দেখতে আমান, গুলন্দাজ, 
কারাঙ্গ বাঁণকেরা উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় বাণিজাক্ষেত্র প্রাধান্যলাভ করতে লাগল 
আর যধ্গ-যণ্গান্তের কর্মবাদে দেশীয় সকল শ্রেণীর মতো বাঁণকেরাও হয়ে রইল অন্তরে- 
সংকুচিত, বাইরেও কর্মকুণ্ঠ; উদ্যোগহণীন। ভারতীয় সমাজপদ্ধাত সকল 
রকমেই অতীতে আবদ্ধ হয়ে রইল-_অথচ আধ্বানক যুগ যুরোপে উদভূত'ও প্রসারিত 
হয়ে সাতসমুদ্রু পোরয়ে . এদেশে এসে. তখন তার অচলায়তনের দুয়ার ভেঙে চুরমার 
“করতে শুরু করেছে। * ক ৮21 ॥ 
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ইতিহাসের নতুন শক্তি 


এই পাশ্চাত্ত্য বিজেতারা মধ্যযুগের বা আরও পূর্ববতাঁ রডঢ় আমলের বিজেতা” 


নয়। তারা আধ্বীনক জীবনযান্রা, জীবনদ:ন্টি, তার বাস্তব নিত্য-উন্নত উপকরণ ও, 
আঁক পদ্ধাতর আঁধকারী ।--প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় সমাজের সাধ্য কি 
তাদের প্রাতরোধ করে ! একমাত্র ভরসা ছিল মার খেয়ে-খেয়ে, মরে-মরে বেচে থাকবে ৷ 
কন্তু দেখা গেল__সে আশাও মুঢ়তা । ফারাক বাঁণকেরা হাটে গঞ্জে রুপার মাদ্রায় 
উৎপন্ন বচ্তু কনে দেশে “মান ইকোনাম'র সূত্রপাত করলে, আত্মীন্ভর পাল্লসমাজ ও 
পাল্প-ইকোনাম তাতে {চড় খেয়ে গেল । কুঠীর বাঁণকেরা জুলুম জবরদাস্ত করে 
উৎপাদন-বণ্টনের তথা আমদান-রপ্তাঁনর কর্তা হয়ে উঠল; তারপর রাষ্ট্রশান্ত হাত 


করতে না-করতে ভারতীয় সমাজের হাজার হাজার বৎসরের সেই মূল আর্ক 


অবলদ্বনই উৎখাত করতে লাগল । পলাশীর ল্‌ঠে নবাব, আমীর-ওমরাহ, শহরের 
জল্ভান্ত বাঁণক, মহাজন শুধু ধন ও কর্তৃত্ব খোয়াল না, পলাশীর পরে গ্রামের তাঁতী 
কারিগর সকলেই সর্বস্বান্ত হতে চলল । এ কথা আজ আর বুঝিয়ে বলতে হয় না-_ 


ব্রিটিশ ওপনিবোশক ল:প্ঠনে দেশের কী অবস্হা হল, বিদেশীদের কত দালালগোত্ঠী- 


সৃষ্টি হল, আবার ১৭৯৩-এর পর থেকে কেমন করে কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থায় 'জামদার- 
প্রথা" প্রবার্তত হল,__ইৎরেজবাঁণকের ছোট তরফ হয়ে যে দেওয়ান-বোনিয়ানরা বাণিজ্যে 


ঝকোঁছল তারা লতা বাঁণকদের এজেন্সী থেকে এখন সম্পূর্ণ বণ্চিত হল ; পারবর্তে 


পেল জাঁমদারি করবার গৌরব, আর কোম্পানীর কাগজে টাকা লাঁগ্নর সুযোগ । 
বাঁণাজ্যক বা আর্ক উদ্যোগ-আয়োজনে ধনবানদেরও পথ রইল না। অন্যাদকে কৃষক- 
প্রজাদের জামর উপর কোনো আঁধকার না থাকাতে পচধরা এই জীমদার-নামক আধা- 
জামন্ততন্ সমাজে পাকা হয়ে রইল ৷ ইংরেজ শাসনে তব? কিন্তু যা ঘটল তা স্পষ্ট 


আধুনিক সভ্যতার ঘাতপ্রাতঘাতে ভারতীয় সমাজের আর নিশ্চল থাকবার উপায় রইল" 


না__কলকাতায় ও তার কাছাকাছ ইংরেজ কেন্দ্রে চক্ষের উপর তারা দেখতে পেল 


আধুনিক সভ্যতার দুর্জয় রুপ- রাষ্ট্রে, বাঁণজ্যে, ল:ণ্ঠনে, বেপরোয়া শান্তমান শাসক- 
পুরুষদের দগ্ত আবভবি_কী তাদের বুদ্ধশান্ত, সগঠনশীল্ত, নির্মম-কর্মশীক্তি, দানবীয়: 


ক্লরতা-খলতা, এবং সেই সঙ্গেই সৃচ্টিশান্ত, জ্ঞানের পিপাসা: এ দেশের ভাষা, এ 
দেশের সভ্যতাকে বুঝবার, জানবার, আয়ত্ত করবার অভাবনীর বহম্ধাবস্তৃত সংকল্প ! 


অব্যবহিত পরিপ্রেক্ষিত 


ইতিহাসের এই আধুনিক প্রতিনাধরাই আবার হীতিহাসের স্াষ্টমুখল নতুন শান্তর” 
বাহন__নিজেদেরই স্বাথে* ভারতীয়. সমাজকে টেনে-হিণ্চড়ে এই আধানকতার: 


৩৮ 


পথে না দাঁড় কাঁরয়ে তারা পারোন। মোটামুটি খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬৫ থেকে ১৮০০ বা ১৮১৭ 
পর্যন্ত কালের মধ্যে যা ঘটাছল-__-আমরা পূর্ববর্তাঁ অধ্যায়ে সেই প্রেক্ষাপটের আভাস 
দিয়ো । ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের (১৮২০ ) পূর্বেই বাঙালীর দিক থেকেও তার প্রস্তুত- 
পব শুরু হয়ে গয়োছল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় ও রামমোহন রায়ের নানামুখী 
আয়োজনে-_ইৎরেজের নিজের ?ববেচনাতেই সতীদাহ প্রভূত যে নির্মম সামাজিক প্রথার 
বিরুদ্ধে সংস্কার আয়োজন অনুস্যত হয়োছল, রামমোহনের নেতৃত্বে সে আন্দোলনে 
শান্তিসণ্টার হয়; অপর দিকে রামমোহনের উপনিষদ অনুবাদে, বেদান্ত প্রকাশে, নানা 
ব্যাপারে প্যাপ্তকা রচনায়, ধর্মসংস্কার, সমাজসৎসকার, শিক্ষাপপ্রবর্তন প্রভাত বহু 
প্রয়োজনবোধ শাক্ষত গোষ্ঠীর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠাঁছল ৷ ঈশ্বরচন্দ্রের সৌভাগ্য__ 
কলকাতায় তান পড়বার জন্য এলেন, আর এলেন তখন যখন হিন্দু কলেজে ভিরোজিওর 
পব* শুরু হয়েছে, সতীদাহ [নাঁষদ্ধ হয়েছে ১৮২৯, কলকাতার ভদ্রসমাজ টলটলায়মান 
__ সকল রকম সংস্কারে ডিরোজিওর শিষ্যরা নিরঙ্কুশ । যেসৰ সমস্যা বিদ্যাসাগর বিশ 
বৎসর পরে কার্যপট: মানুষের মতো সমাধানে উদ্যোগী হন-_তা য়ে 'আত্মীয়সভা'র 
আলোচনায় প্রশ্ন উঠেছে, ইয়ংবেঙ্গলের পর্রপাত্রকায়, 'তন্রবোধিনী'রও সভ্যদের মধ্যে সেসব 
আলোচিত হচ্ছে। ইতিহাসের এই ঘটনাপঞ্জণর সঙ্গে বিদ্য।সাগরের গ্রন্থপঞ্জী ও তাঁর 
জীবনী লয়ে না পড়লে বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংসকারের হর তাৎপর্য অনুভব করা 
বায় না। প্র্যাক্বটক্যাল পুরুষ হিসাবে তান একাদকে নিজের কলম চালিয়ে প্রমাণ 
করতে অগ্রসর হয়েছেন তাঁর প্রস্তাবিত সংস্কার (বিধবািবাহ, বহুবিবাহানরোধ প্রভাতি) 
শাস্ত্স্মত-_এই উদ্দেশ্যে পৃস্তক-পরস্তকা রচনা ওপ্রচার করেছেন, প্রীতত্ঠাপন্ন পাত 
ও সমাজনেতাদের অনুমোদন সংগ্রহ করে সরকারের নিকট আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন, এবং 
নিজের একান্ত উদ্যোগে শাসকগোণ্ঠীকে সেরূপ সংস্কার সমর্থন কাঁরয়ে আইন পাস 
কাঁরয়েছেন । এই হল একাঁদক। তারপর আইন বিধিবদ্ধ হলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজ 
হয়ে ওঠে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই নতুন [িধিকে কার্যকরী করে তা হিন্দুসমাজের দ্বারা 
সাধারণভাবে গ্রাহ্য করে তোলা । িধবাবিবাহ প্রবর্তনে এই শেষ কার্যে তিনি নামলেন 
_শাবদ্যাসাগর-জীবনীর তা সর্বপ্রধান ঘটনা । িধবাববাহ সাধারণভাবে ীহন্দসমাজে 
‘চল’ করার এই বাস্তব চেষ্টা তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়_একথা আবার উল্লেখ 
করা অন্যায় হবে না। কারণ, তাতেই বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্বের পরাক্ষা-_তাতেই স্পষ্ট 
এ মানুষ শুধু করুণাসাগর নন, মানবতার বিগ্রহ । 


সামাঞ্জিক রচনার সাধারণ পরিচয় 
বিদ্যাসাগরের সমাজসৎস্কার আন্দোলন ও তাঁর সামাজিক দবাষ্টভঙ্গী অনুধাবনের 


৩৯ 


জন্য আমাদের প্রধান অবলম্বন তাঁর রচিত প্রবন্ধ, প্রচার পুস্তিকা এবং চিঠিপত্র । 
সেই সব রচনার একটা তালিকা নিচে দেওয়া হল (বলজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিদিষ্ট 
কালানুযায়ী )- 

(১) বাল্যাববাহের দোষ (১৮৫০) 

(২) বিধবাববাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতাদ্বষয়ক প্রস্তাব (জানুয়ারি, 
১৮৫৫) 


(৩) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতিষয়ক প্রস্তাব__দ্বিতীয় 
পুস্তক ( অক্টোবর, ১৮৫৫ ) ্‌ 
(8) . বহবাববাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতাঁদ্বযয়ক বিচার (অগস্ট, ১৮৭১ ) 
(6) বহুবিবাহ রাহত হওয়া উচিত কিনা এতাদ্িষয়ক বিচার-_দ্বিতীয় পুস্তক 
(এপ্রিল, ১৮৭৩ ) 
(৬) আঁত অল্প হইল--কস্যাচৎ উপযুন্ত ভাইপোস্য প্রণীত (মে, ১৮৭৩ ) 
(৭) আবার আঁত অল্প হইল-_কস্যাটৎ উপযস্ত ভাইপোস্য প্রণীত (সেপ্টেম্বর, 
১৮৭৩) 
6), ব্জবিলাস-_ কদ্যাৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত (১৮৭৬, না, ১৮৮৪ [77) . 
(৯) বিধঝাববাহ ও. যশোহরহিন্দুধম'রাক্ষিণী সভা বিষাঁয়ণী__কস্যচিৎ 
তন্তান্বোবণঃ (১৮৭৭, না, ১৮৮০) [2] ; ১৮৮৭ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের 
নামকরণ হর “বিনয়পত্রিকা’। 
(১০) রক্ূপরাক্ষা__কস্যাচং উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য প্রণীত (অগস্ট, ১৮৮৬ ) 
এই দশখানি রচনা কখন কী অকচ্হায় লিখিত বা প্রকাশিত হয়োছল তা 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত প্রত্যেকাট লেখার “বিজ্ঞাপন' বা মখবন্ধস্বরূপ লেখা- 
সমূহ থেকে জানা যায়। 
এ লেখাগবীলর মধ্যে সবিক সংপাঁরচিত অবশ্য [বিধবাবিবাহসম্বন্ধায় প্রথম ও 
দ্বিতীয় পুস্তক, এবং বহযীববাহনিবারণাঁবষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব । “বাল্য- 
বিবাহের দোষ” ‘সব শুভকরীতে প্রকাশিত, লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু তাবে 


বিদ্যাসাগরেরই রচনা তাতে সন্দেহ নেই। তালিকার ৬, ৭, ৮, ৯ ও-১০ সংখ্যক 
পণীস্তকাগ্ল বেনামী লেখা--উপযন্ত ভাইপো, ‘উপযুক্ত ভাইপো-সহচর' প্রভাত 
মজার নামে ও 'তস্াদ্বেধী” নামে যে বিদ্যাসাগরূই এগীল লিখোঁছলেন, একথা 
অবিসংবাদিত, সকলেই এবিষয়ে একমত, তাই সে প্রশ্ন তোলা এখন নিরর্থক । এসব 
লেখার রঙ্গব্যঙ্গের রীতিপদ্ধাত আর সুর দেখলে বোঝা যায়, কেন তা বেনামী রচনা । 
সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রচারপ:স্তিকা সকল দেশেই একট্রা প্রধান অস্ত্র; তাতে রঙ্গ ও 
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“ 


ব্যঙ্গের ব্যবহারও সবানিুমোদিত ৷ তার ব্যবহারে কৃপণ হলে চলে না, তাতে একটা 
সান্রা অবশ্য গ্রাহ্য । 


সমাজসংস্কারের আবহাওয়া 

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংক্কারকর্মে অবতীর্ণ হবার পর্বে ব্রাশ বংসরের উধ্বকাল 

ধরে বাঙলায় সংক্কার-আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে প2ীস্তকা-পত্রপান্রকার প্রচার ও 

প্রকাশ অব্যাহত চলে আসাঁছল-_রামমোহন রায় থেকেই তার সূচনা । বলা বাহ্‌ল্য, এ 
ংস্কারডেতনার উদ্ভব আমাদের সমাঙ্জে অনিবার্য ছিল,_আসলে সাড়ে তন হাজার 

বছরের অচল সমাজে তা বহু বহু দিন পুকেই প্রয়োজনীয় ছিল, তথাপি ইংরেজ শ।সনে 

ও ইংরেজ শিক্ষাদীক্ষার ঘাতপ্রাতঘাতে এখন এ সমাজ প্রথম সচাঁকত, জাগ্রত ও ক্রমে 


প্রবদ্ধ হয়ে উঠল-_অনেক দৌরতে, এক হিসাবে বড় দ্িধাদ্বন্দে প্রাতহত হয়ে তার যাত্রা । 


সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূবেই সং্কারের প্রয়োজন- 
বোধ দেশের 1শাক্ষতদের মধ্যে জেগেছিল, সংস্কারের পক্ষে একাঁট আবহাওয়াও 
দেখা দিয়োছল-__ধর্মসৎদকারের, সমাজসংসকাবের, শিক্ষাসহপকারের কয়েকাট প্রধান 
্রয়াসও দেখা দেয় । ধম'সংসকারের প্রয়াসে রামমোহন রায়ের আত্মীরসভা (১৮১৫ ) 
ও ব্ৰাহ্মসমাজ (১৮২৯); সমাজসংদকারে সতীদাহ 'নবর্তক-প্রবর্তকের দুই পক্ষের 
নানা দিক থেকে তকণীবতর্ক ৫১৮১৭_-১৮২৯ ) ; শিক্ষাসৎস্কারে ওকাসিডেপ্টালস্ট 
বনাম ওঁরয়েপ্টালস্টদের তর্ক (১৮২৩ )-_এসবের মুখ্য দক্টান্ত । এর মধ্যে নানা 
কারণে সতীদাহই সবচেয়ে বোশ উত্তেজনা স:ষ্ট করে । স্বভাবতই সতীদাহ নীষদ্ধ 
করে শাসকণান্ত, আইনভঙ্গ হল দণ্ডনীয় । কাজেই সতীদাহের বিরোধিতায় আইন 
অমান্য গোঁড়াদের কাছে অভাবনীয় । কার্যত আস্ফালনও ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যায় । বোধ 
হয় তার একটা কারণ, ততক্ষণে 0১৮২৯--১৮৩৯ ) ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহে ধর্মসভার 
ধমরক্ষীরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং বুঝেছেন, ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের 
বিরুদ্ধে কোধ ও কুৎসা উদ্‌গরণ করাটা বরং নিরাপদ, রাজদশ্ডের ভয় নেই । অন্যাঁদকে, 
ইয়ং বেঙ্গলের প্ল্যানপ্রোগ্রাম ছিল না। অবশ্য তাদের দ:ষ্টি ব্যাপক ও সজীব ছিল ; 
বিশেষত, রাজনোতিক অন্যায়কেও তারা চুপ করে মানত না, তাদের বশেব বিরোধতা 
ছিল সামাজিক কুসংস্কারের বিরূদ্ধে_-জ্ঞানান্বেষণ', “বেঙ্গল সেকটটেটর" প্রভাতি তাদের 
পন্রপাত্রকায় সংস্কার-আন্দোলনকে জিইয়ে. রাখে ৷ ‘তত্ত্ববোধিনী সভা”  ১৮৩৯:):ও 
‘তত্ত্ববোধিনী পান্রিকা* (১৮৪১ ) ইয়ং বেঙ্গলের উগ্রতাকে বর্জন করে সাধারণভাবে এই 
বশ-ন্রিশ বৎসরের সংস্কারের আবহাওয়াকে আরও সবল করে তোলে । বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভাত ছিলেন এ সভার সক্রিয় সদস্য ৷ 
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‘সর্বশুভকরা’তে “বাল্যাববাহের দোষ” বিদ্যাসাগরের প্রথম সামাজিক লেখা * 
তা আলোড়ন সৃষ্ট করোন । কিণ্তু বিদ্যাসাগরের মূল সামাজিক দ:ণ্টিভঙ্গি সেই 
লেখাতে পাওয়া যায়। ‘তত্ত্ববোধিনী পান্রকা*য়ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ 
বিষয়ক পুস্তক পুনমর্দাদ্রত হয় (১৭৭৬ ফাল্গুন )-_সমাজসংকার আন্দোলনের 
পথে এই লেখাই নতুন এক পর্বের সূচনা করে। যে আন্দোলন গড়ে উঠাঁছল তার: 
এই পম্চাৎপট জানাই এখানে প্রয়োজন-_এ সময়ের ইতিহাসের গবেষকরা আজ. 
তা নিজেদের পুস্তকে প্রবন্ধে নানাবধ গল্প ও তথ্যপূর্ণ উদ্ধত দিয়ে পারকার করে 
দিয়েছেন (দু্টব্, “বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ, ১/৫, ৬; ২; কিরুণাসাগর 
বিদ্যাসাগর’ )। 

বিধ্বাবিবাহ প্রভাতি পৃস্তকগ্ালর রচনার উপলক্ষ শীবজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর ব্যক্ত 
করেছেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহাবিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে কোথা থেকে প্রথম প্রেরণা 
লাভ করেন, এ বিষয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে-_সেসব গল্প সম্পূর্ণ না হোক, 
মোটামুটি সত্য হতে পারে। বিধবার নিষ্ঠুর দুভাগ্য তো এমন একটা বিরল ব্যাপার' 

. শয়। ভারতীয় সমাজে এমন কোন: মানুষ জন্মেছে যার কাছে তা অগোচর ?' 
বিদ্যাসাগরের কি নিজের চোখ ছল না, না, তানি এসব বিষয়ে অনুভূতিহীন ছিলেন =: 
যে কোনো একাটি ঘটনায় হঠাৎ তাঁর প্রেরণা জেগোঁছল? গতানুগাঁতকভাবে সেই 
দেশাচার হিন্দু শিষ্টসমাজ নিঃশব্দে মাথা পেতে নিয়েছে । কিন্তু দুভাগ্যগ্রস্ত আত্মীয়- 
পরিজনের মনে প্রশ্নটা কোনো সময়েই না জেগে পারোন-_-এর কি প্রতিকার নেই ?' 
সতীদাহ বা সদ্যোবিধবাকে পুড়িয়ে মারা আকবরের নিকট অসহনীয় ঠেকেছিল । 
সধ্যব্গ শেষ হলে সতাঁদাহের সংখ্যা কমে; তার বিরুদ্ধে মনোভাবও প্রখর হয় ॥ 
সতাঁদাহের বিকল্প ব্যবস্হা বিধবার আমরণ 'ব্রহ্মচর্য* পণাড়য়ে মারার থেকে তা বোঁশ 
‘সভ্য’ হলেও তা যে কিছুমাত্র কম যন্ত্রণাদায়ক নয়, একথাটাও লোকে বুঝত-_অন্তত 
বিধবার নিকটতম আত্মীয়-পারজনরা । আধুনিক একট, হাওয়া লাগতেই প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের এই নিষ্ঠুর প্রথাকে মানুষ চাইত রহিত করতে । রাজা রাজবল্পভ সে চেষ্টা 
দেখেছিলেন, “আত্মীয়সভাপ্র বিধবার চিররক্ষচ্ষের বিরদ্ধে আপত্তির সুর ওঠে, 
€ তখনও সতাঁদাহ বন্ধ হয়ান )। তারপরেই গোষ্ঠীবন্ধভাবে ইয়ং বেঙ্গল তাদের পত্র 
পতিকায় এ প্রথার বিরুদ্ধে লিখতে থাকে, আরও'পত্রপাত্রকা ও বিশিষ্ট ব্যন্তিও এ বিষয়ে 
সজাগ হয়েছিলেন - এসব কথা আমরা পুবেইি উল্লেখ করোছি। সমাজে স্তীলোকের 
দভাগ্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরও আবাল্য সচেতন হয়ে উঠোছলেন, নিঃসন্দেহ। বিধবাদের, 
দশা অবসানের পথ তিনি নিজেও দুর করতে কৃতসক্কজ্প হয়েছিলেন -_খঃজাছলেন 
শুন উপযুন্ত কর্মকৌশল-_যাতে বিধবা বিবাহ শাস্রসম্মত প্রমাণ করে সমাজে প্রচলিত 
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করে তোলা যায় । এজন্য শাস্ত্রমন্যনে যে তান দনরাি ক্ষেপণ করোছিলেন তার 
যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে । তা ছাড়া, যেসব কাঁহনী-গল্প বলা হয়, সেসব ঘটনাও তাঁকে 
আরও বিচাঁলত ও কৃতসংকচ্প করে থাকবে ॥ বিশেষ করে, বিদ্যাসাগরের চাঁরন্র বুঝলে 
মনে হয় মাতা ভগবতী দেবীর মর্মব্যথা ও গপতা ঠাকুরদাসের অনুমোদন ছিল 
তাঁর এ ব্যাপারে চরম কর্মপ্রেরণা। আর মুল প্রেরণা তাঁর মহাপ্রাণতা ও মানাঁবক- 
চেতনা ৷ 


সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের কৌশল 

এসব ' রচনাপাঠের ভূঁমকা হিসাবে তথাঁপ কিছু জানা প্রয়োজন_কী আছে 
কোন্‌ পুস্তকে ৷ পাঠকের একটু প্রস্তুতি দরকার ৷ কারণ, গবধবাবিবাহবিষয়ক' 
পৃস্তক দুখানি (বিশেষ করে দ্বিতীয় পুস্তক ) সংস্কৃত শ্লোক ও শাস্তবচন প্রীতির 
ব্যাখ্যায় আগাগোড়া সমাকীর্ণ। বহহাববাহাবরোধী পুস্তক দুখানও শাস্ত্রাবচারে 

ভরীত ; সেই সঙ্গে বাঙাল? ব্রাহ্মণদের কৌলীন্যাবষয়ক নানা তথ্য ও বিশ্লেষণে 
পাঁরপূ্ণ। এরুপ বই কোনো সময়েই সাধারণ পাঠকের পক্ষে দর্শনমাত্র আকর্ষণীয় 
হয় না ৷ নিশ্চয়ই আমাদের কালের 'রম্য-রচনা'র রস তাতে থাকা অসম্ভব । স্কৃত 
শ্লোক দেখলেই আমরা অনেকেই ভীত হই । তারপরে, বিচারের যে পদ্ধাত বিদ্যাসাগর 

অনুসরণ করেছেন, তা হচ্ছে প্রাচীন পাশ্ডত-সমাজের গ্রাহ্য ও প্রচালত পদ্ধাত-_ আমরা 
পূর্বে তার উল্লেখ করোছি। এ পদ্ধাত অবলম্বনের কারণ, রামমোহনের মতোই 
[বদ্যাসাগরও মনে করোঁছলেন, পাঁণ্ডতদেরকে পাঁণ্ডতদের অস্তেই নিরগ্ত করতে হবে, 
শাল্ন্রের বিচারপদ্ধাততেই, শাস্ত্রের বচনকে সংকার-সমর্থক বলে প্রমাণ করা সম্ভব 
হবে। বিদ্যাসাগর বুঝতেন, সমাজের ভদ্রশ্রেণী এ রশীতিপম্ধীতকে মান্য করে, এবং এই 
কৌশলে অগ্রসর হলে সং্কারমূলক বচারও ফলপ্রস্‌ হবে । {বদ্যাসাগরের মত বিচক্ষণ 

পণ্ডিতও এ বিষয়ে বৌশ প্রত্যাশা করোছলেন, তা তাঁর রচনাসমহ থেকেই বোঝা যায় । 
কারণ, তান তো জানতেন হিন্দুর কী যে শাস্ত্র, আর কী যে শাস্ত্র নয়, তাও বলা 

কাঁঠন, আর 'হন্দুশাদ্রে কী যে আছে, আর কা যে নেই, তাও নির্ণয় ক্রা অসাধ্য ৷ 

শাস্তে পরস্পরাবরোধী মতের ও কথার অভাব নেই । কোন্‌ শাস্ত্র বড়, তার বচনের 

বিরোধ ঘটলে কীভাবে তার সংগাঁত করতে হবে, সে {বষয়ে নিয়মানর্দেশক গ্লোকের 

অভাব নেই, এবং সেসব শ্লোকেও যে শেষপর্যন্ত কিছুই লাভ হয় না, তাও জানা কথা । 

কারণ, ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতেরা দাঁক্ষণা পেলে হয়কে নয় করতে ও নয়কে হয় করতে পাদ্রী 

প্রভৃদের থেকে কম পটু ছিলেন না। বাস্তব বুদ্ধিতে বেশ বোঝা যায়_এই হাজার 

হাজার যোজনের দেশে সর্বত্র এক অবস্হা ও এক ব্যবস্হা কোনোঁদনই চিরস্হায়ী ছিল; 
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“না । শাস্ত্রে একটা আদর্শ বা শিষ্ট ব্যবস্হা উল্লেখ করে বলেছে_-তাই সনাতন. অথচ 
ইতিহাসে দেখ_তার িরোধা নানা তথ্য সা্চত রয়েছে__সেসবকে একেবারে চাপা 
দেওয়া যায়ান। সেই বাস্তবের তাড়নায় এক-এক কালে এক-এক অঞ্চলে নতুন করে 
শাস্ত্র রাঁচত হয়েছে, টেনেট্ুনে পুরনোর ব্যাখ্যা করা চলেছে । তাতে 'গোলমালটা 
আরও জাঁটল হয়েছে । কাজেই স্হানিক বৈষম্য বা লোকাল বৌশষ্ট্য সাজে ছিল, 
জাতউপজাতিগত প্রথা-ব্যবহারের বৈষম্য ছিল। শাস্তে সেসব বলেও শেষ করতে 
পারোন_সে চেষ্টাও করোন। তারপর, একই অঞ্চল চিরকাল একই প্রথা ধরে বসে 
থাকোন, তাও প্রত্যক্ষ । কোথা থেকে এল বাংলার কৌলীন্যপ্রথা ? কোন্‌ শাস্ত- 
মতে । কালে কালে নানা প্রথাশীনয়মের উদ্ভব. হয়েছে, বিলোপ হয়েছে, অথবা তা 
অবজ্ঞাত হয়েছে । অতএব, শাস্রবিচারে সংস্কারের য্যান্তি দুর্লভ হয় না-_কিছু না 
কিছু তার অনুমোদন কোনো না কোনো সংস্কৃত শ্লোকে মিলবে ; এবং ব্যাখ্যা দ্বারাও 
তা মিলছে, দেখানো যায়৷ অন্যাদক থেকে তেমান তা অসাধ্য- পারীস্হাতিটা যাঁদ 
নতুন হয়, তাহলে তার বচারাববে5না পূর্বকালে সম্ভব হবে কী করে? আর 
পাঁরাচ্হাত যদ পুরাতন কালেরই জের হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধেও তো শাস্দের 
বচনের অভাব হবে না । যাই হোক, এরীতহাসক সমাজতত্বের দষ্টিতে আমরা . এখন 
যা সহজেই বুঝ তাতে এখন আর আমাদের নিকট মন্‌-পরাশর কেন, বেদ-উপানিষদও 
অদ্রান্ত নয়। স্মৃতির ব্বস্হাবলী, পুরাণের প্রমাণাবলী, দেশাচার বা শিষ্টাচার যাই 
বাঁল_ যুগের প্রয়োজন অনুসারেই তা গ্রহণীর বা বর্জনীয়, এই আমরা কুঝি। 
এ যুগের প্রয়োজনের ন'রখ--যা বিদ্যাসাগর শিক্ষানীতির সম্পর্কে আভাসে উল্লেখ 
করেছেন তা-আধ্বানক বিজ্ঞান ও সভ্যতার মাপকাঠি । যুগধর্মের তাই মূল 
বানিয়াদ--বিজ্ঞানসম্মত মানবাবিদ্যা (সায়েশ্টিফক হিউম্যানিজ্ম্‌ )। বিদ্যাসাগরের 
আমলে কথাটা চালিত হয়ান, কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ও কর্মে তা অনস্যত 
হাঁচছিল। তবু বিদ্যাসাগরকে প্রকৃত সংস্কারকের মতো বিশেষ করে বুঝতে হয়েছে__ 
তখনকার সমাজের অবস্হা ; মনে রাখতে হয়েছে সমাজের প্রভাবশালী অংশের কথা ৷ 
যেরূপ যুক্তি ও কর্মকৌশলে তাদের সংস্কারমুখী করে তোলা যায় সেরূপ প্রচার- 
পদ্ধাতই তাকে খুজতে হয়েছে। তাদের কাছে তো সদব্বা্ত আসল কথা নয়, যা 
শাদ্তে আছে তাই ধর্ম, তাই যযন্তি। অতএব বিদ্যাসাগরের সংস্কারপন্ধাত হল 
এই-_পীবধঝাবিবাহ শাস্রসন্মত অথবা শাদ্দবরদ্ধ কমণ ইহার মীমাংসা করাই 'সবাগ্রে 
‘আবশ্যক’ ৷ প্রথমত: শাস্তবচার, পাণ্ডতদের ‘অনুমোদন ; দ্বিতীয়ত, প্রভাবসম্পন্ন 
‘জমিদার, ধনী মানী ও “শাক্ষিত সম্প্রদায়ের 'দ্বারা সেই শাস্তানুমোদিত.সকারের 
‘সমর্থন সংগ্রহ, তারপর সরকারের নিকট আবেদনপত্র পেশ করা; এবং ‘তৃতীয়ত, 


নয়ত, 
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সরকারকে আইন প্রণয়নে প্রভাবিত করা ৷ বিদ্যাসাগরের সামাজিক রচনাগীলতে এই 
কৌশলের প্রার্থামক অধ্যায় দেখতে পাই-__এীতহ্যগত শাদ্ব্রাবডার__শাস্দ্রবচনের ব্যাখ্যা, 
খণ্ডন, মণ্ডন, আপাঁত্তানরসন, এমনাঁক কুতর্ক ও কুটতর্কের বিরুদ্ধেও বীন্ততর্ক দিয়ে 
আলোচনা-__সমাজকতাঁদের ধর্ম ও শাস্বাবশ্বাসের দ্বারা সচেতন ও সাক্কয় করে 
তোলা ৷ 

বলাই বাহুল্য এ প্রচে্টা সার্থক হয়নি - এত ব্যর্থ হবে তা বোধহয় বিদ্যাসাগরও 
বুঝতেন না, আর, এ ধরনের শাস্তীবচার আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের আজ 
মনে হয় নিরর্থক-_তা পাঠেও আমাদের উৎসাহ নেই ৷ তবে বিদ্যাসাগরের য্ান্তধারাটা 
একবার কণ্ট করে অনুসরণ করলে তাতে এঁদনেও কিছ? ফললাভ হতে পারে_ যেমন 
বুঝতে পার সৌঁদনের বিচারপদ্ধাতকরুপ িল--আমরা তাও প্রায় ভুলে গিয়োছ। 
বিদ্যাসাগর কণী পাঁরশ্রম, পাণ্ডিত্য ও সততার সঙ্গে শাস্ত্কে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন_ 
এসব গুণও আজ আমাদের 'বিদ্ানদের মধ্যে যথেষ্ট নয়। এবং নিজের বৃদ্ধিকৌশলে 
কেমন করে ‘তান চেয়েছেন প্রান্তন সমাজীচন্তাকে যতটা সম্ভব যুগোিত করে তুলতে, 
_দোৌখ একই সঙ্গে সদযযান্তর ও তর্কবুদ্ধির মিলন, আর ব্াঝ তখনকার অপরিণত 
বাংলাভাষাকে তাঁন কতটা এই কাজে কার্যকরী করে তুলতে পেরেছেন। সাধারণ 
পাঠককে পাস্তকগর্ীলর মুল যযন্তিধারার খেই ধাঁরয়ে দেওয়া তাই আবশ্যক । কারণ, 
একবার তাতে প্রবেশ করলে পাঠক নিজেরাই পড়ে উপকৃত হবেন । 


বিধবাবিবাহবিষয়ক রচনা 
িধবািবাহ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবাটতে আলোচনা জাঁটল নয়__রচনাট ছোট পুস্তিকা ৷ 
প্রথমেই তাতে বলা হয়েছে_শাস্ন্র অনেক, তার মধ্যে কোন্‌ শাস্দু গ্রাহ্য, আর তার 
বন্তব্যের সদর্থ কী। নারদ, বে'ধায়ন প্রভাঁতর ধর্মশাস্ত্ ও মন, গরাশর গ্রভীতরও 
স্মাতিশাস্ত্র প্রধান । কিন্তু এযদগ শাস্ত্রমতে কাঁলযুগ ৷ সত্য ত্ৰেতা দ্বাপর যুগে মনত 
স্থাহতা ছল প্রযোজ্য শাস্ত্র ; কঁলিষুগের মানুষের ক্ষমতা কম_তাই কাঁলযুগের জন্য 
প্রযোজ্য পরাশরসর্থাহতা । “ভগবান্‌ পরাশর যে সমস্ত ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন, কাঁল- 
যুগের লোকাঁদগকে সেই সকল ধর্ম অবলম্বন কাঁরয়া চালতে হইবেক ৷’ তাহলে যুগ 
অনুসারে স্মীতশাস্রের বিধানওপারবর্তনীয় ? সেই পরাশরসথাঁহতায় বিধবাদের সম্বন্ধে 
[তনাঁট শ্লোক দেখা যায় । তার মধ্যে প্রধানাট ‘নণ্টে মতে প্রব্রাজতে ক্লাবে চ পাঁততে 
পতো ৷ পণ্স্বাপৎসু নারীনাৎ পাঁতরণ্যো বিখীয়তে ॥" যার অর্থ_স্বামী অনুদেশি 
হইলে, মারলে, সৎসারধর্ম পাঁরত্যাগ কাঁরলে, ক্লীব স্হির হইলে, অথবা পাঁতত হইলে 
জ্লীলোোকাঁদগের বিবাহ করা শাস্নর্বাহত।» শ্লোকাটর অর্থ পাঁরহ্কার ৷ এইটিই 
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শবধবাঁববাহের সপক্ষে মুখ্য শাস্ত্রীয় বচন। অবশ্য, এ শ্লোকের পরের শ্লোকাঁটতে বলা 
আছে-_াবিধবা হবার পর রক্গচারণী হয়ে থাকলে সে নারা স্বর্গে যাবে । এবং তৃতীয় 
শ্লোকঁটিতে বলা আছে, যে নারী সহমরণে যাবে তার স্বর্গবাস মনষ্দেহে যত লোম 
আছে, ততকাল-_সাড়ে তিন কোট বৎসর । সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝতে পারি-__পরাশর 
বলছেন : বিধবার সহমরণই শ্রেষ্ঠ কর্ম, ব্রহ্মচর্যও প.ুণ্যকর্ম, তবে কয়েকটি: বিশেষ 
অবস্হায় বিধবার পনার্ববাহও শাস্তরবীহিত। এই শেষ বন্তব্যও পাঁরৎ্কার। তাই বলে 
সেই বিশেষ বন্তব্যাট বাতিল করার জন্য কুটতকের অভাব হবে কেন ? বিদ্যাসাগর সেসব 
“ননরস্ত করতে চান, দেখান-_পরাশরস্থাহতাই মান্য আর তার এই বচনের অন্য 
কোনোরূপ অর্থ হয় না। সমর্থনে বিদ্যাসাগর দেখালেন-_ পূর্ব পূর্ব যুগে বিবাহিত 
বিধবার পান্রদের বলা হত, ‘পোঁনর্ভ'ব’;_মনতে বলা হয়েছে । িল্তু পরাশর পুন- 
বিবাহিত বিধবার পুত্রকে পৌনর্ভব বলেননি । অর্থাৎ পরাশরস্মূতির মতে কাঁলযুগে 
সে প্র পিতার গুরসজাত বৈধ পাত্র বলেই গণ্য-_পতৃসম্পান্ততেও সম্পূর্ণ আঁধকারী । 
এর পরে অবশ্য তর্ক থাকে_ পুরাণে বিধবাববাহেরও নিষেধ আছে । কিংবা বিধবা- 
বিবাহ শাস্ত্রসংগত হলেও 'শল্টাচারসম্মত নয় ৷ বিদ্যাসাগর দেখালেন, পুরাণের থেকে 
স্মৃতিশাস্তের মত বৌশ গ্রাহ্য । আর, শিষ্টাচারের শরণ নিতে হয় তখন, যখন শাস্দে 
কোনো বিষয়ের পক্ষেীবপক্ষে উল্লেখ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সেসব কোনোটাই 
খাটে না। কারণ, উল্লেখ যথেষ্ট আছে । বিশেষ করে শিষ্টাচারের কথা তোলা তো 
একেবারেই অযৌন্তক। িধবাবিবাহ অপ্রচলিত হওয়ায় সমাজে যে নানা পাপ 
অন্বাষ্ঠত হচ্ছে, বিবাহ ছাড়া তার িরাকরণের আর কোনো উপায় নেই। বিধবা- 
বিবাহের শাম্ত্রীয়তার য্যান্ত দৌখয়ে বিদ্যাসাগর বিনয়বাক্যে সুবিচার প্রার্থনা করলেন । 
ফল কী ফললো, আমরা জান- দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন, আর বিদ্যাসাগরের 
প্রস্তাব ও পাশ্ডিত্য, প্রমাণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নানা কুযুন্তি আর অজন্র কটন্তি বার্ধত 
হল-__রামমোহনের ভাগ্যে যা জুটোছল এসব তার চেয়ে কম নয় । 
দ্বিতীয় পুস্তক, বড় পঃদ্তক-__সকল যুক্তিতর্ক, শাদ্দ্ের কুটতার্ককতার বিরুদ্ধে 
উত্তর, প্রাতপক্ষের বন্তব্য খণ্ডন, নিজের -বন্তব্যের প্রাতষ্ঠা, নৈয়ায়কসুলভ বিচার- 
পদ্ধাতর সহায়ে আধুনিক জ্ঞানাবজ্ঞানসম্মত সদয্যান্ত প্রাতষ্ঠা, আর পাঁরশেষে আহত- 
হৃদয় পরদ্যাঁসংহের এদেশীয় মন্দভাগ্য মুক স্তীজাঁতর জন্য বেদনাবিধুর দীর্ঘ*বাস। 
পুস্তকের মুখবন্ধে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, যে তুমুল তর্ক ও কুৎসার ঝড় উঠেছে 
তাতে তান বুঝেছেন, “উৎসাহবাক্য ও কট্নন্ত প্রয়োগ করা এদেশের বিজ্ঞের. লক্ষণ ৷” 
বিদ্যাসাগর সোদকে যাবেন না। (ব্যঙ্গে বিদ্যাসাগরের কী অব্যর্থ হাত ছল তা পরে 
বহনববাহাবরোধী বেনামী পদাস্তকায় তান দেখিয়েছেন কিন্তু এখানে তান বোধ 
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হয় মনে করোছিলেন__সমাজসৎদ্কারের মুগুর ছাড়াও জীবাঁবশেষকে কথা শোনানো 


যায়৷ ) বিদ্যাসাগর একটির পর একটি প্রসঙ্গ নিয়ে দ্বিতীয় পুস্তকে বিপক্ষের আপত্তি 
খণ্ডন করতে অগ্রসর হলেন । প্রথম আপাঁত্ত_পরাশরের শ্লোকটা বিধবার বিষয়ে নয়, 
বাগদত্তা কন্যার জন্য । (পরেও কেউ কেউ এ ওজর তুলতে ছাড়েন না ৷ দিনের 
আলোকে 'মথ্যা বোঝাতে হলে এরকম ঠুঁলিই মানুষের চোখে পরাতে হয়।) 
বিদ্যাসাগর দেখালেন__তা নয়, পরাশরের ভাষ্যে বিবাহিতা কন্যার পানার্ববাহের 
কথাই বলা হয়েছে । “এই নিমিত্ত, ভাষ্যকার মাধবাচার্য, বিধবাববাহের বিদ্বেষী 
হইয়াও, পরাশর বচনকে বিধবাদি বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহাবধায়ক বাঁলয়া অঙ্গীকার 
কাঁরয়াছেন।”__( বিদ্যাসাগর রচনাসৎগ্রৃহ ২য় খণ্ড, পঃ ৩৬)। বহু রকমের য্নান্ত 
“তান এইজন্য দিলেন । আবার তর্ক-_মনুর থেকে পরাশর বড় নন ৷ মনু ও পরাশরের 
‘মতের মল না ঘটলে মনুর কথাই মান্য ৷ বিদ্যাসাগর দেখালেন__পরাশরবচন কাঁলযুগে 


-প্রযোজ্য 'বাশণ্ট ব্যবস্হা ৷ শাস্্েই বলা হয়েছে, মনুর নিয়ম কাঁলযুগে সব বিষয়ে 


চলবে না বলেই পরাশরের বচনই কাঁলযুগে বিশেষ করে মান্য । মাধবাচার্য আঁদ- 
প্রাণের দোহাই ?দয়ে এই মত অগ্রাহ্য করেন । কিন্তু মাধবাচার্যের মতের বিরোধীও 
অনেকে (দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৭ )। তাছাড়া, মনুর আরও অনেক নিয়মও তো এখন সমাজে 
চলে না (দুষ্টব্য পঃ ৫৯) । 

যথা, মনুর মতে-ত্রিশ বৎসরের পুরুষ বিবাহ: করবে বারো বৎসরের বন্যা, চব্বিশ 


বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যা : না হলেই ধর্মন্রষ্ট হতে হবে । অন্য শাস্ত্রকারদের 


কারও কারও তা মত নয় । আর কার্যক্ষেত্রে মনুর এই নির্দেশমতো সমাজে বিবাহ 
হয় না। এরূপই, মন? পা্্প্রকরণে (সম্পত্তির উত্তরাধিকারবিষয়ে ) ওরসপত্র, কষেত্রজ- 
পত্র, দত্তকপান্র প্রভীতর যা ভাগ বলেছেন তাও কাত্যায়ন বলেন না। এবং মন'র 
সম্পান্তবণ্টনের মতও সমাজে এখন চলে না । মনু সত্যযুগের জন্য, কাঁলযুগের জন্য 
-পরাশর--এই কথা তাতেও বোঝা যায়। এই সঙ্গে বিদ্যাসাগর আরেকাঁট বিষয়ও 
আবার জািয়েছেন-__মনও পহনার্ববাহিতা বিধবাকে বলেছেন পনভূ? তার প্রকে 
“পোনর্ভ'ব’ ; এরুপ অন্যান্য শাস্ত্কাররাও প:নর্ভুর উল্লেখ করেছেন। অথাৎ বিধবাদেরও 
কোনো কোনো শেষ অবস্হায় পুনবরি বিবাহসৎস্কার মন; প্রকারান্তরে স্বীকার 
করেছেন; তাদের সন্তানদের (পৌনর্ভবদের ) নিকৃষ্ট বলেনান-মষদয় নন 
-বলেছেন। পরাশর কিন্তু এরুপ স্ত্রীকে ‘পননরভূ” বলেননি, তাদের সন্তানদের 
“পোনর্ভবও বলেনান বোঝা যায় পরাশরের মতে তারা অন্যান্য স্ত্রীর মতোই স্তী, 
আর পন্ররাও পিতার যথারীতি ওরস পতুত্র । এমন ক, পরাশরের এ আলোচিত 
শ্লোকাটও মনুবচন বলেও উদ্ধৃত হয়, তাও. দেখা যায় । “স্তরীদগের পুনবরি- বিবাহ 


৪৭ 


কারবার বাঁধ কেবল পরাশরের বাঁধ নহে, মন:রও বিধি হইতেছে এই নিমিত্ই 
মাধবাচার্যও পরাশর ভাষ্যে নণ্টে মতে প্রব্রাজতে এই বচনকে মনদবচন বলিয়া উদ্ধৃত 
কারয়াছেন। “.-অতএব, বিধবার বিবাহ, মনুর মতের বিরুদ্ধ না হইয়া, মনুর মতের 
অন্যায়াই হইতেছে” ( বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ ২য় খণ্ড, পঃ ৭৭ )। 

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধপক্ষ আরও তক তোলে_ববদ্যাসাগর পরাশর প্রভৃতির 
নামে যেসব শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তা পরাশর প্রভৃতির নয়। যার যেমন অভাঁন্ট 
সে তেমন য্ান্তও উদ্ভাবনা করে। তব, বিদ্যাসাগরও তা খণ্ডন করতে অবজ্ঞা করেন 
নি। তান দোখিয়েছেন, পরাশরের বচন কৃত্রিম নয় (এ, পু ৮৩ )। প্রসঙ্গক্মে 


বাধক নয় ( এ, পঃ ৯০)। 
হি দোষাবহ বলে যা বলা হয়েছে তাতে 
বড়জোর এই প্রমাণ হয়-বধবাবিবাহ ( পরাশর মতে ) বিহিত, তবে দোষাবহ ৷ আসলে 
এই “বৃহৎ সখাহতাঁটি পরাশরেরই র5না নয় (এ, পঃ ৯৭-১০৫ ১, ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
২৪ট অধ্যায়ে চলেছে এভাবে গানা শাম্ববচন ও কুটতকের উত্তর, শাস্ত দিয়ে 
সদযুপ্তর সাহায্যে শাস্রবিরোধা বচন খণ্ডন। 


এসব সূত্রে প্রাচীন সমাজের 


ন নানা তথ্য জানা যায়, এবং তাদের বিচারপদ্ধাত 
একাঁদকে কত সুক্ষ, অন্যদিকে জীবন সম্বন্ধে কত অন্ধ, তাও 


দো, কাঁ তুচ্ছ বা ভুয়ো বিষয় নিয়েই না প্রাচীন সম জনা র 


রতীয় সমাজ কা ভাবে 'অচলায়তন' 
যাসাগরের' সংস্কারচেষ্টার বিরদ্ধে প্রধান বাধা ধর্ম 


বিদ্যাসাগরও তা জানেন। উপসংহারে বিদ্যাসাগরের মুখে তাই আতর্ধ্বান 
শান_-ধন্য রে দেশাচার! তোর কি আনি চনীয় 
ভন্তদিগকে, দুভেদ্য দাস 


ক্রমে কমে আপন আধিপত্য বিস্তার কাঁরয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছস, 
ধর্মের মর্ম ভেদ করিয়াছি, হিতাঁহতের গাঁতরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের 
পথ রুদ্ধ কারয়াছস।” (এ, পৃঃ ১৬৩ )। শাস্ত্র ভারতবর্ষ”, 'ভারতবধাঁয় মানবগণ, 
সকলের উদ্দেশে বিদ্যাসাগর যে প্রাণস্পশাঁ নিবেদন জানয়েছন-তা বাৎলা-ভাষারও 
এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ ৷ বিদ্যাসাগর পুস্তকের শেষ বাক্যে আপনার অন্তরের সকল ব্যথার 
উৎস উন্মুন্ত করে 'দিয়েছেন__“হা অবলাগণ ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া 
জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পাঁর না।” বিদ্যাসাগরের অন্তর আমাদের সম্মুখে উন্মুন্ত ৷ 

এই মানবীয় বেদনা ও চেতনা বিদ্যাসাগরের সংদকারপ্রয়াসের মূল উৎস ৷ তবে 
বিলাপে নিঃশোঁষত হওয়ার মতো পুরুষ বিদ্যাসাগর নন। তাই, এর পরে এসব রচনা 
ছাড়াও যে কর্ম স্রোতে বিদ্যাসাগর পৌরুষ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তা এসব রচনার 
থেকেও বেশি গ্‌রুতর-_লেখা, প্রচার শুধু তাঁর পক্ষে কাজের ভূমিকা_সে কাজ 
বিধবাবিবাহ আইন পাস করানো (4১০ XV ০f 1856, ২৬শে জুলাই 'বাঁধবদ্ধ ); 
তারপর বিধবাবিবাহ প্রচলনে দিনের পর দিন বিদ্যাসাগরের তনুমনধন নিয়ে সাধনা 
১৮৫৬ সালের ৭ই িসেম্বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্বের প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে জীবনের 
প্রায় শেষ দনাট পর্যন্ত তিনি যে পুর্কার লাভ করেছেন, এখানে সেসব ঘটনা, রটনা, 
পক্ষ-বপক্ষের পদ্য, ছড়া, কট:ন্তি, বক্োন্ত প্রভতির উল্লেখ বা উদ্ধতর স্হান নেই__ 
কিন্তু বাঙালীর সমাজজীবনের তা এক দুরপনেয় কলঙ্কের অধ্যায় ৷ 

বলা হয়, সেই জাতীয় অক্ষমতায়, শঠতায় ও প্রতঅধাগর বিদ্যাসাগরের নাক 
'মানুষে বিশ্বাস: ক্ষয় হয়ে গিরোছল। তার সামায়ক প্রমরাদগ্মেষ দিককার দু-একাটি 
লেখায় আভাসিত হয়েছে। কিন্তু সে বিরাগ কতটা সাময়িক বা “তৎকালীন”, কতটা 
সত্যই হৃদয়গত-সে বিচার আমরা পরে করব । এখানে একটা কথা শুধু আমরা 
স্মরণ করব, বিদ্যাসাগরের সৎকম্পচ্যুতি ঘটোন ; অজেয় পৌর্ষ অবনত হয়ান। 
সমস্ত প্রাতকুলতা সত্তেও তিনি সংস্কারপ্রয়াস ত্যাগ করেননি ; এমনাক, বহুবিবাহ: 
রহিত করার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ করেও €২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫ ) সিপাহী 
বিদ্রোহের জন্য কিছুকাল বন্ধ থাকে, তাও সময় পেতেই আবার আরম্ভ করলেন-__ 
বধবাবিবাহ প্রচলনের কঠিন বাস্তব আঁভজ্ঞতা তখন তাঁর যথেষ্ট লাভ হয়েছে; তথাপি 
[তান বহুবিবাহ রহিত করার জন্য প্রচারে, পুস্তিকা রচনায়, আন্দোলনে, আইন 
প্রবর্তনের চেষ্টায় সমান তেজ নিয়ে অগ্রবর্তী । সেই প্রয়াসের সাক্ষ্যসমূহ এখনও স্মরণীয় ৷ 


বহুবিবাহ রহিত কর! বিষয়ক রচনা__ আয়োজন 
বহুবিবাহ রহিত করার জন্য যে পুস্তিকাসমূহ বিদ্যাসাগর রচনা করেন তার প্রত্যেকাঁটর 


অ-১২৭ : ৪ ৪৯ 


বিজ্ঞাপন বা ম:খবন্ধ থেকে তার উপলক্ষ জানা যায়৷ যৃন্তি ও বিচারে এ্রীত্হ্যগত 
পদ্ধাত এসব রচনায়ও পাঁরত্যন্ত হয়নি ৷ কিন্তু মনে হয়, বিদ্যাসাগর নিজের আঁভজ্ঞতায় 
বুঝেছেন__আসলে ধর্ম ও শাস্ব্মতের প্রমাণ কার্যত সমাজসংকারে গ্রাহ্য হয় না__ 
গ্রতানুগাঁতকতা এমনই এই সমাজের মজ্জাগত তবে সেই শাস্রাীঁয় যুক্তিবিচারের 
অস্ত্রকে অবজ্ঞা করাও সঙ্গত নয়। এসব রচনার সংস্কৃত শ্লোকগুলিতে ভয় পাবার 
কারণ নেই ; এগ্ছালর গুরুত্ব শাস্ত্রীয় নয়। বিদ্যাসাগরের লেখাও ন্যার ও ব্যাকরণ 
প্রভাত নানা যত দিয়ে সাজানো হলেও তা জাটল নয়_রঙ্গেব্যঙ্গে তা একটু এখানে 
সহজগ্রাহ্য ৷ 

“বহুবিবাহ রাহি হওয়া উচিত কি না-_এতাঁদষয়ক বিচার”__এ বিষয়ের প্রথম 
পহস্তক ১৮৭১ সালে, এবং “দ্বিতীয় পুস্তক’ ১৮৭২ সালে প্রচারিত হয় । বলা বাহুল্য, 
এই বিশেষ কুপ্রথার মূল হল বল্লাল আমলে উদ্ভূত কৌলীন্যপ্রথা, রাটীয় ব্রাহ্মণ- 
সমাজে বা একটা অপকৃষ্ট রূপ ধারণ করোঁছল-_সে সামাজিক ইতিহাস এ পুস্তকেও 
আমরা দেখতে পাই । এই কুপ্রথার বিরুদ্ধ বিদ্যাসাগর স্বয়ং আইন প্রবর্তনের জন্য 
আবেদন ( ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫ ) করবার আগেই এই সংক্কারচেণ্টা দেখা 'দয়োছিল। 


আর সেই বংসরেই 


হতে হিন্দসমাজে বহুবিবাহ বেআইনী হয়ান। অবশ্য ১৮৭০ সালে কলকাতার 
সনাতন ধর্মরাক্ষণী সভা আবার বহুবিবাহ শাস্ব্রসংগত নয়, এবং তা নিষিদ্ধ হওয়া 
উচিত বলে আন্দোলনে অগ্রসর হন ৷ (বিদ্যাসাগরের দুটি বেনামী পহাস্তকা তখনকার 
__১৮৬৯-৭০ । ) তখনই অন্যাদকে রাঁচত হল বিদ্যাসাগরের স্বনামে প্রথম পুস্তক, 
এবং আরম্ভ হল এই প্রচারের পর্ব ৷ 


বিদ্যাসাগরের বক্তবাধারা 

বহ্দীববাহরাহতকরণাবষয়ক পুস্তক দুটির সারসংকলন এখানে সম্ভব নয়, আমরা 
তা বলোছ-__প্রথমখানাও ছোট নয়, দ্বিতীয় পুস্তক বেশ বড় . মূল ভাবনা যে 
স্তীজাতির দুঃখ লাঘব করা, সথাক্ষগত মুখবন্ধে তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেই বিচার 
আরম্ভ হয়েছে৷ এদেশীয় স্তীলোকদের অশেবষপ্রণাদায়ক নানা প্রথার মধ্যে বহু 
বিবাহপ্রথাকে তান সে সময় ‘সবপেক্ষা অধিকতর আনস্টকর' বলে হর করেছেন, 
এবং প্রমাণ করতে অগ্রসর হয়েছেন যে, 'রাজশাসন ব্যাতরেকে' তা রহিত করার 
উপায় নেই। সেরূপ আইন করার বিরুদ্ধে যা আপাতত, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে 
এক-এক করে সেগুলির নিরসন করতে থাকেন । প্রথম আপাঁত্ত-বিবাহ অবশ্যপালনীয় 
থসারধর্ম। “আধবেদন' বা বহুবিবাহ (অবশ্য পুরুষের বহুবিবাহই আলোচ্য ) কি 
অবশ্যকর্তব্য, না, বিশেষ অবস্হায় সংসারধর্মের জন্যই তা অনুমোদিত 2 বিদ্যাসাগর 
বলতে চেয়েছেন, “যদচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারাঁদগের অনুমোদিত কার্য, 
ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না” (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ ২য় খণ্ড, 
পঃ ১৭৮ )। দ্বিতীয় আপাত্ত__বহবীববাহ নিবারিত হলে কুলীনব্রাহ্মণদের জাঁতপাত 
ও ধর্মলোপ ঘটবে ৷ বিদ্যাসাগর দেখালেন__কৌলীম্যপ্রথা কতাঁদনকার, আর কী 
ছিল তার চেষ্টা, আবার কী হয়েছে তার পাঁরণাত। এটি বাঙালী সমাজের একটি 
য্ান্তসংগত ইাতিহাসবিচার__ব্যাপারটা শেষ অবাধ দেখলে লজ্জায় অধোবদন হতে হয় । 
তৃতীয় আপি-_ভঙ্গকুলীন'দের সর্বনাশ । অথাৎ, ব্যবসা মাটি ৷ বিদ্যাসাগরের যান্তি 
বাস্তব তথ্যেই সুস্পন্ট-আর সে সাক্ষ্য সমাজের গাঁলত দশারই সাক্ষ্য । চতুর্থ 
আপাঁত্ত-_না, এসব অত্যাচার এখন 'নিবৃত্ত হচ্ছে, কাজেই আইন নিষ্প্রয়োজন। উত্তরে 
বিদ্যাসাগর আবার তথ্যের অবতারণা করলেন শুধু হুগাল জেলা আর জনাই গ্রামের 
থেকে পড্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে নামধামসহ্ধে তালিকা দিলেন বহদাববাহবিশারদ কিছু 
কুলীন ব্রাহ্মণের (এ, প:ঃ ২০১-৮ )--অন্য জেলার তথ্যও তখন প্রকাশিত হচ্ছিল, 
কোথাও কোথাও তা আরও কুাঁসত। (প্রসঙ্গত জ্ঞাতব্য__বাঁঙকমচন্দ্র চিরদিনই 
বিদ্যাসাগরের বিধবাববাহ আইনের ও বহীববাহনিরোধক প্রস্তাবের বিরোধী; তিনি 


৬১ 


শীবাবধ প্রসঙ্গের দ্বিতীয় প্রবন্ধে এ তালিকা 'প্রমাদশন্যে নয় বলে আঁভিযোগ করেছেন 
তালিকায় মৃত ব্যান্তর নাম আছে, কিছু কিছ নাম মেলেও না। তা সত্য হলেও কাঁ 
পরিমাণে সত্য_কোন্‌ কোন্‌ নামের বিষয়ে ? মোট কাট নামের সম্পকে? বাত্কচন্দের- 
সনাতনী মনোভাব যাই হোক, এ বিষয়ে যংন্তিনিষ্ঠা বা তথ্যনিষ্ঠার পাঁরচয় [তানি 
দেনান ৷) প্রথম পুস্তকের দুটি ক্রোড়পন্রও উল্লেখযোগ্য__দ্বিতীয় ক্লোড়পন্রে তারানাথ. ূ 
তর্কবাচস্পাত ও “সোমপ্রকাশে'র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ( অপ্রত্যাশিত ) আপত্তির 

উত্তর দেওয়া হয়। 


সমাজের সংগঠনকার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম ৷” 


‘সোমপ্রকাশ-এর আপাত্ত। স্বাধীনতার পরে কিন্তু আইন দ্বারাই বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, 
হয়েছে_'আপনা-আপনি উঠে যাচ্ছে’, এ 


তুলল _আবার সেই য্যান্ত-অযুন্তি-কুষুন্তির রাশি ও 
বিদ্যাসাগরেরও জিদ জ্বলে উঠল-_ 


এর 'রত্বপরাক্ষা’ পর্যন্ত তা না। 


(১৮৭৩) প্রধান লক্ষ্য পুবকাথত প্রতিবাদের. 

ভাত বিজ্ঞাপিত। মোট পাঁচজন প্রাতবাদঁর বন্তব্যের 
উত্তর বিদ্যাসাগর দিয়েছেন। প্রথমেই সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক তারানাথ 
বাচস্পাতির আপা্তর উত্তর । র পুস্তিকা *সকৃতে লেখা । তান সোদনের 
প্রসিদ্ধ একজন পাণ্ডত--'বাচস্পত্যাভ 


দোকান প্রভাত নানা ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী । বিদ্যাসাগরই তাঁকে প্রথম সং 


আনান-তার আগে [তান কাপড়ের ব্যবসায়ের পথে পদার্পণ করেন; তাতে 
নাত তর ব্যবসায়ে বৌশ সুযোগও লাভ হয় 


প্রন্সিপাল ছিলেন, তখন বাচদ্পাতকে 


ঈলোভাব ও স্বার্থকদ্ধি কম প্রবল ছিল না 
লাই অনমান করা হয়--তার মত পরিবর্তনের } ই 


বাচস্পাতর বিরুদ্ধে তীর ব্যঙ্গীবদ্ুপ বর্ষণ করতে বিদ্যাসাগরেরও তাই বাধত না। কিন্তু 
‘আঁত অল্প হইল’ প্রভাত বেনামী পীস্তকাতেই তান সেই বিশেষ পদ্ধাত অবলম্বন 
বরেছেন। স্বনামে লেখা এই দ্বিতীয় পুস্তকে তান মাঝে মাঝে পাঁরহাসে পর্যদস্ত 
করেছেন-__-এই পর্যন্ত ; সেই পাঁরহাসে, এবং য্ুক্তিতেও ধার আছে; তবে বেনামী 
পন্রীথর ঝাঁঝ ও বেপরোয়া উপহাস তাতে নেই । “দ্বিতীয় পা.স্তকের' প্রথম দশাঁট 
পাঁরচ্ছেদ বাচস্পাঁতির সংস্কৃত-প্াপ্তকানিবদ্ধ আপাত্তর খণ্ডন। শাস্ত্রীয় যুক্তির দিক 
থেকে তাঁর প্রাতিপক্ষেরা নতুন কথা সামান্যই বলেছেন । দুর্জয় পণ্ডিত হলেও বাচস্পাঁতি 
বরং হাস্যকর তক এবং বিদ্যাসাগরের প্রাত উপহাসেই আসর মাত করতে চেয়োছলেন 
এবং ব্যাকরণের পণ্ডিত হলেও তাঁর সংস্কৃত লেখায় ভ্রমপ্রমাদও ছিল । এমন তকও 
{তান তুলোৌছলেন_-এই মানুষের নামটাই বড়, সাধারণ তাতেই প্রভাবিত হত। 
বিদ্যাসাগরও তাই ছেড়ে দেনান__বাচস্পাঁতির ভাগ্যে সমচিত লাগ্ুনালাভই ঘটেছে । 
বারশালনিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্রের পযান্তকার (“প্রোরত তেতুল” ) উত্তরে 
বিদ্যাসাগরের বেগ পাবার কারণ ছিল না, উত্তরও ('ন্যায়রত্ব প্রকরণ’) দীর্ঘ নয়। 
ক্ষেত্রপাল স্মাতর্র কিছু আপান্ত উত্থাপন করেন, কিন্তু {তান অসংঘতভাষী নন; 
বিদ্যাসাগরের উত্তরও ('সমতিরকরপ্রকরণ' ) যযান্তপূর্ণ ও পারচ্ছন্ন । 

বিদ্যাসাগরের আরেকজন প্রাতবাদী ছিলেন এক বিখ্যাত পাণ্ডিত__সত্যব্রত 
সামশ্রমী ; বেদ-বেদান্তের পণ্ডিত । তারও য্যান্ততে নতুনত্ব ছিল না। তর্কে (চতুর্থ 
আপাত্ত) ছিল উদ্ভটতা-_যা চলে আসছে, তা যখন শাস্ত্র নিষিদ্ধ নয় (আগেই তা 
ধরে নিলেন ), তখন তা-ই শাম্্রসম্মত। 

তা ছাড়া, সামশ্রমী দ্রুপদের উত্তি তুলে বলেছেন-__প.রুষ' বহুপত্বী গ্রহণ করতে 
পারে, কিন্তু নারী বহুপাতি গ্রহণ করতে পারে না। অথচ পরক্ষণেই আছে য্দাধাঙ্খরের 
উত্তর__সামশ্রমী তা চেপে যান। যুধিষ্ঠির দেখিয়েছেন, পুরাণে নারীর বহুপাঁত- 
গ্রহণেরও দৃষ্টান্ত আছে ; আর দ্রৌপদী যে পণপতিই গ্রহণ করেন, তাও স্াবাঁদত। 
সামগ্রমীর পাঁণ্ডিত্য থাকলেও তাই যুদ্ডিতে শিথিলতা ছিল, অপকৌশল অবলম্বনের 
প্রবৃত্তিও ছিল প্রবল ৷ কাঁবরাজ গঙ্গাধর রায় কবিরত্রের বৈদ্যশাস্তে দখল থাকলেও 
ধশাস্ত্রে দখল কাঁচা__বিদ্যাসাগর তা প্রাতপাদন করলেন: শেষ আপত্তিতে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপসংহার স্পত্ট-কেবল দুইটি বাশন্ট ক্ষেত্রে 'আধবেদন? 
€ একাধিক পত্রীগ্রহণ ) অনুমোদিত; না হলে, “শাস্তান;সারে, "পর্বপাঁরণীতা সবর্ণা 
সহধার্মণীর জীবদ্দশায় পুনরায় দারপরিগ্রহ কারবার অধিকার নাই।” (এ, পণ ৪১৪) L 


৫৩ 


বেনামী রচনা 
সামাজিক রচনায় এই চারখানাই যন্তিপ্রধান রচনা । বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ: 
উপলক্ষ করে তাতে শাস্বমন্হন হয়েছে; তাই পাঠ শ্রমসাধ্য । বিদ্যাসাগরের বিচার- 


তদপেক্ষাও বৌশ কঠিন ব্যঙ্ববিদ্রূপ। এ 
হইল", ব্রজাবলাস, ‘রত্বপরাক্ষা’ প্রভীতিতে? 


আর তার প্রমাণও সুনিশ্চিত। এরুপ বেনামী 
রচনায় বেপরোয়া হতে বাধা কম ; আর : 


* ছাড়া চলে না-আপনা থেকেই তা সামায়ক 
তকবিদ্ধ বাধিয়ে দেয়__র 


ঃ অই 'পলোমক' লেখা বাংলায় 
EEE তা গালিয়ালাজে মাৱ পৰ্যবসিত হত। রামমোহনের লেখা 


যাই হোক, এই রদ্কোঁতকের আকর্ষণেই 
ই এ সপ পাঠে প্রবন্ত হতে পারে। তাই ভাবতে 
৭ খাদ আরও এরুপ লেখা লিখতেন ! স্বীকার করতে বাধা নেই, 
রোমান রে যা ই 


৫৪ 


না-( বাঁৎ্কমের তাই ছিল আঁভযোগ, আর সে আভযোগ একেবারে মিথ্যা নয় ৷) 
তবে সেসব ব্যঙ্গও সোঁদনের আসরের সমুপযোগন ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষত 
দিগৃগজ পাঁণ্ডতদের, মর্মঘাতী বাণ অপেক্ষা চর্মঘাতী বাণেই, ঘায়েল করা সম্ভব । 


সংস্কার-প্রয়াসের নান! দিক 

সামাঁজক রচনা, পৃদ্তিকা, আবেদনপন্র”_এসবের মধ্য দিয়ে সমাজসংকারের 
সপক্ষে তৎকালীন জনমত গঠনই ছিল বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য । সোদক থেকে 
রামমোহনের আন্দোলনপদ্ধীতকে 'তাঁন আরও প্রসারিত করেন- শিক্ষাদীন্ষার প্রসারে 
সে সুযোগও তখন €১৮৫০-এর পর থেকে ) কিছুটা বেশি হয়োছিল । বিদ্যাসাগরের 
তাই পুবর্পিরই এই বোধ ছিল__ আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা প্রসারে সাজে আধুনিক 
দৃষ্টি প্রসার লাভ করবে । আধুনিক যুগদহণ্টি প্রসারের ও সমাজসংদকারের তা হবে মূল 
কৌশল বা স্ট্রাটাজ। প্রচারপহস্তকাদি উপস্হিত সাময়িক কৌখল (ট্যাক্ঁটিক্স )। 
{কন্তু শিক্ষা মূল কৌশল । বিশেষ করে, আবার তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য 'সীদ্ধর 
জন্য স্রণীণক্ষা বড় কৌশল । তাই সমগ্রভাবে দেখলে, বিদ্যাসাগরের সমাজস২সকার- 
চেষ্টার মধ্যে এইসব সামাজিক রচনা, আবেদনপন্প্রভীত উদ্যোগের একাৎ্শরুপে 
গণ্য । তাঁর শিক্ষাবিস্তার, বিশেষত স্ব্রীশিক্ষাবিস্তার-_নানা স্কুল, মেক্রোপিটান 
কলেজ, সেই সঙ্গে ওয়ার্ড ইনসূটিটিউশনের পাঁরদর্শনকর্ম, বালিকা বিদ্যালয় স্হাপন, 
বাঁডন স্কুল কাঁমাটর সম্পাদকরপে দীর্ঘাদন প্রাণমনে কার্য তৎপরতা--এসব সৎস্কার- 
প্রয়াসের আরেক অংশ । ( চন্দ্ুমুখী বস প্রভৃতির বিশ্বাবদ্যালয়ে কাতত্ব রোগশয্যায়ও 
বিদ্যাসাগরের প্রধান এক সান্তনা হয়োছল ৷) তৃতীয় একাঁট অৎশও ছিল- 
আরও পরোক্ষ_তা হিন্দ; ফ্যাঁমাল আযনুইটি ফণ্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
বাঙাল পাঁরবারের আর্থিক উন্নয়নের যৎসামান্য প্রয়াস । একাদক থেকে তা এদেশে 
সমবাঁয়ক ধরনের পারিবারিক নিরাপত্তার এক আয়োজন-__সমাজসংদ্কারের একাঁট 
সূচ্ছ প্রয়াস । অবশ্য, সহকম্ীদের অকর্মপ্যতায় বিদ্যাসাগর তিন বৎসর পরে (১৮৭৬ ) 
এই ফণ্ডের পাঁরচালকপদ ত্যাগ করেন-_বৈষাঁয়ক অকর্মণ্যতা তাঁর অসহ্য ছিল ॥ 
িন্তু সকল আয়োজনের উপরে প্রাধান্য লাভ করে বাস্তব কর্মধারা-_আইন পাঁরবর্তনের 
দ্বারা সংস্কারের চেষ্টা; এব সেরূপ আইন ( যেমন, বিধবাবিবাহু আইন ) 'বাধবদ্ধ 
হলে সমাজের অন্যান্য অনুষ্ঠান অনুযায়ী সংস্কারকে (যেমন বিধবাববাহ ) সমাজের 
মধ্যে প্রচলনের চেষ্টা । এখানেই কর্মী-পুরুষ বিদ্যাসাগরের আসল পরীক্ষা । আমরা 
জানি__কী দীর্ঘ প্রাণক্ষয়ী হয়োছল সে পরীক্ষা_ সেই ‘সব“প্রধান সৎকর্মের' ইতিহাস 
_ বাঙালীর জাতীয় আত্মপ্রবণ্টনার একটা অধ্যায়; আবার বাঙালীর নবজাগ্রত 


্ে 


মন.ষ্যত্ববোধেরও এককউদযাঁপত মহৎ ব্রতের এক অধ্যায় । এখনকার দিনে সে 
আয়োজনে ভিত এই াও আমর পরিকর বুঝতে পারি কা দলে দে 


সমাজসংসকারব্যাপারে নিজের প্রবল 
গছে, তা তানি বুঝেছেন। অবশ্য সমাজসংস্কার যে তাই 
বলে নিজ্পরয়োজন, তা কখনো মানেনান-__-এমনাকি, এই শেষ আভমতপরেও নয়, তাঁর 


সাহাষ্যদানের ব্যবস্হা স্পন্ট করেই করা ছিল। 


বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের মূল্যায়ন 


আজকের দিনের পারপ্রোক্ষিত থেকে বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনকে আমরা যখন 
দেখাছ--তখন তাঁর সমাভসংস্কারের প্রয়াসকে 
অবশ্য এভাবে সেই কর্মকাণ্ডকে দেখার পক্ষে আমাদের সুযোগ দিয়েছে কাল 
স্বয়ং ত 


bases Such a law 


but so far from interfering 
1০০৫ Tule laig down in the Sastras, 


তাই, আজ আমাদের নিকটে বহুবিবাহ আর সমস্যা নয়, সেরূপ আইনও পাস হয়েছে 
বটে । বরং আঁর্থক কারণে বিবাহই সমস্যা । তেমাঁন বিধবাবিবাহও আজ বিশেষ 
জীবন্ত প্রশ্ন নয়_শিক্ষাদীক্ষা ও আঁর্থক পারীস্থিতির পাঁরবর্তনে তার সমাধান না 
হোক, এক ধরনের মীমাৎসা হয়ে যাচ্ছে; সমাজ তার প্রচলনে বাধা দেয় না-__সাধ্যও 
নেই। বিধবাবিবাহ এখন অনেকটা ব্যান্তির বাস্তব সুযোগ-সামর্থ ও আপন ব্যন্তিগত 
রুচির ব্যাপার । তাই আমাদের দৃষ্টিতে একালে মনে হয় বিদ্যাসাগরের মতো মহাপ্রাণ 
মানুষ কী তুচ্ছ সমস্যা নিয়েই নিজের অতুলনীয় শান্তিকে ক্ষয় করোছলেন ! 
সত্যই, মূলত বিধবাববাহ সমস্যাটার কী ছিল মূল্য? প্রথমত, বিধবাবিবাহ 
ভারতীয় হিন্দুসম্প্রদায়ের সমস্যামান্র_বিরাট ভারতীয় সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের 
সমস্যা নয়। দ্বিতীয়ত, সকল গোষ্ঠীর হিন্দুরও তা সমস্যা নয়। উচ্চবর্ণের ও সম্পন্ন 
হিন্দু গোষ্ঠীরই মধ্যে বিধবাববাহ নিষিদ্ধ ছিল; নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে তা 
প্রচলিত ছিল । তবে অবচ্হাপন্ন নিম্নবর্ণের মানুষ শিষ্টসমাজে গণনীয় হবার জন্য 
নিজেদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বন্ধ করত ।-_-ভারতীয় মুসলমানরাও কিছু কিছু এরুপ 
. ধারণায় দুষিত হচ্ছিল__তাও ঠিক । তথাপ, সমগ্র ভারতীয় সমাজে শতকরা কয়জন 
এই উচ্চবর্ণ ও তার অনুকারী গোষ্ঠী ? বড় জোর শতকরা বিশ জন। 
খখ্যার দিক থেকে দেখলে তো বহীববাহসমস্যা আরও তুচ্ছ ৷ সমগ্র ভারতে নয়, 
বাখলার_-বিশেষ করে আবার বাঙাল ব্রাহ্মণ সমাজেরও রাট়ীয় কুলীনদের__ মধ্যেই 
তা ছিল সীমাবদ্ধ । তা হলে শতকরা কতজনের তা সমস্যা ছিল ? 
এই সংখ্যা ও পাঁরমাণের দিক থেকে দেখলে প্রশ্ন মনে জাগে, বিদ্যাসাগরের মতো 
বাস্তবব্যাদ্ধর মানুষ এই তুচ্ছ ব্যাপারে জাঁড়ত হয়ে পড়লেন কী করে? তার উত্তর_ 
প্রথমত, ব্যাপারটা শুধু সংখ্যাগত হিসাবের জানস নয়, গুণগত হিসাবেরও জানস । 
সেখানে অপরিমেয় তার গুরুত্ব । হাজার হাজার বংসর ধরে ভারতীয় সমাজ 
সাধারণভাবে িধবাদের ব্রহ্মচর্যে ও নানা নির্মম নিয়মে-আচারে জীবনব্যাপী আবদ্ধ 
করে যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে? এপাপের ক তুলনা হয়? শুধু সংখ্যা দিয়ে তার বিচার 
গত নয় ৷ দ্বিতীয়ত, চোখের উপর যে কোনো জ্ঞানবাদ্ধযুন্ত এ যুগের মানুষ এই 
কাঠন ও কুৎসিত দেশাচার দেখে চুপ করে থাকলে কি আমরা ভাবতে পারি তাঁর 
মনাধ্যত্ব বলে কিছ আছে? সত্যই মানবতাবোধ জাগলে__আধ্নিক যুগে তা 
জাগবেই_এ পাপ অসহ্য হয়ে ওঠে; এই মানবতাবোধই ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে প্রবল ভাবে 
জেগোঁছিল । আর, সেই মানবতাবোধ আবার প্রবলতর হয়ে উঠোঁছল বিদ্যাসাগরের 
হৃদয়ধর্মের জন্য__মহানুভবতায়, করুণায়, মমতায় ৷ বিশেষ করে--স্নীজাতির প্রাত 
‘তাঁর অন্তরব্যাপী অপরিসীম মমতায়, শ্রদ্ধায় _আধুনিক যুগ ও আধুনিক মানবতা- 
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বোধের এক প্রধান লক্ষণ তো স্তীজাতির সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভা্গ_মধ্যযগে যার" 
বিশেষ সাক্ষাৎও পাওয়া যায় না-_আধুনিক যুগধর্মে বিশিষ্ট এীত্হাসিক পাঁরবেশে 
তা ক্রমোন্মোষত হয় । = 

এভাবে দেখলে বিদ্যাসাগরের এই সমাজসংস্কারচেষ্টায় আমরা এযুগের দৃষ্টিতেও 
যে ভাইমেনশন্‌ বা আকার দেখতে পাই, তাতে সে চেষ্টাকে কিছুতেই তুচ্ছ বলা 
চলে না । যাঁদ কোনো পুরুষকে স্বজাতির যথার্থ হিতৈষী ও স্বীজাতির উন্নয়নকামী 
বলে পরিচয় অকুণ্ঠ মনে দেওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগর তার মধ্যে অগ্রগণ্য । 
তাঁর পর্বে রামমোহন এবং তাঁর পরে রবান্দুনাথ এরপই নমস্য। 


নারীর উন্নয়ন : তার তাৎপর্য: 


নার্যস্তু পজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ 
হীন, এবং স্বভাবতই নানাভাবে 


অবস্থা (শুধ 
বেদনাদায়ক । এরুপ সমাজে বিদ্যাসাগরের স্বর 
জাতীর প্রাত শ্রদ্ধা ও তাদের সপক্ষে একক সংগ্রাম__অপারিমেয় বিস্ময়। মানবতার তা 
এক উজ্জ্বলতম প্রস্ফুরণ। এই দুষ্ট 


*শ মানুষকে (নরনারী- 
পাঁড়ন করা । মন্য্যত্বের 
বিরুদ্ধে যথার্থরুপে সক্রিয় হন 


এ বলে যুগান্তর ধরে পশুর 
ন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর তার 
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ি।_তান ব্যান্তগতভাবে আপনার মমতা ও প্রীতি দিয়ে সেই সাঁওতাল সাধারণ" 
মানষের সেবা করেছেন, তা ঠিক। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সংগ্রামের উদ্যোগ 
করেনান। 

দ্বিতীয় কথা-_অথবা তাই আসল কথা-_আমরা গোড়াতেই দেখোঁছ, ভারতীয় 
সমাজের ধারা কোন খাতে কোথায় এসে ঠেকেছিল । আমরা সেখানে দেখেছি, উনাবংশ 
শতকের প্রধান প্রয়োজন ছিল-_ভারতাঁয় সমাজের আধ্নকতা-সাধন, আধ্যাীনক ফুগ- 
ধর্মে সমাজের নবরুপায়ণ, আত্মার নতুন স্ফুরণ । তার অর্থ যে ক, বারে বারে তা বলা 
নিষ্পরয়োজন-_য্যানতর মুক্তি র্যোশনালিজম: ), ব্যন্তির মুক্তি (রাইটস্‌ অব ম্যান-এর ) 
প্রতিষ্ঠা, তারই মধ্যে নারীর ও নিয়বর্ণের প্রাতিষ্ঠা অন্তর্ভুক্ত একথা না বললেও চলে ;. 
জাতির ম্যান্ত ( ন্যাশনালিজ্‌মের উন্মেষ ) ইত্যাদি কোনোটাই কোনোটির অপেক্ষা 
গৌণ নয়, সকলের সমন্বিত উন্মেষেই ভারতীয় সমাজের যুগান্তর সম্ভব । সের্প 
যদগান্তরই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের মূল দাঁব। 

বাখ্লাদেশে তার আবার আরো একটা িশেষ দাঁব ছিল-_যে জামদারিতন্তে 
কর্ণওয়ালস বাংলাদেশকে আধা-মধ্যযূগের ব্যবস্থায় আভশাপগ্রস্ত করেন, সেই 
জাঁমদারিতন্নের আভশাপমোচন। এটাই ছিল বাঙালী জীবনের মূল সমস্যা_এই 
প্রজাসাধারণের অধিকার লাভের সমস্যা ও জাতীয় মুক্তির সমস্যা, এই যৃগদাবি সম্বন্ধে 
বিদ্যাসাগর নিস্পৃহ ছিলেন বলব না, কিন্তু মনে হয়--অত্যন্ত ভেবোচন্তেই নিক্িয় 
ছিলেন । তার কারণ কাঁ, নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে অনুমান করা যায়-_প্রথমত, 
তাঁর বিশ্বাস ছিল আধ্ানিক শিক্ষার দ্বারাই আধ্বীনক যুগের 'ভীত্ত রচনা করতে হবে। 
(শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর অধ্যায়ে আমরা তা দেখোঁছ ); দ্বিতীয়ত, বাস্তবব্যাদ্ধর মানুষ 
হিসাবে তান দেখোঁছলেন সামাজিক নেতৃত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত (উচ্চবর্ণ ) ও প্রভাব- 
শালী বিত্তবানদের হাতে, এীতহ্যগতভাবে ও স্বাভাবিকভাবে তারাই অন্য জনসাধারণের 
চালক, অন্যেরা তাদের মুখাপেক্ষী । কাজেই, নতুন শিক্ষাদীক্ষাও বাস্তবত এই 
পারচালক শ্রেণীর মধ্যেই প্রথম প্রচলন প্রয়োজন ; আর তা সম্ভবও । শিক্ষার প্রভাবে 
এই সমাজনেতৃত্বকে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে পারলে সমাজের অন্য অথণও সঙ্গে 
সঙ্গে সচল হয়ে উঠবে । তাই বিদ্যাসাগর বিশেষ করে এই - উচ্চবর্ণ মধ্যবিত্ত ও 
বিত্তবানদের উপরই প্রধান ভরসা রেখোঁছলেন। সেজন্যই সম্ভবত রাজনোতিক চেষ্টা 
বা প্রজা-আন্দোলন-চেম্টাতেও [তিনি জাঁড়ত হতে চানান। শিবনাথ শাস্ত্ীকে তান 
বলেছিলেন--প্রয়োজন হলে ভারতের যে কোনো রাজা-মহারাজার নাকের উপর তানি 
এই চাঁটস;দ্ধ পায়ের লাথ মারতে পারেন । শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন-_সত্যই এ .কথা 
বলবার মতো চারন্রবল তাঁর ছিল । কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যেটুকু জাগরণ তিনি 
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লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে সেই শ্রেণীর উপরই তান ভরসা করে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর 
হয়েছিলেন ৷ নিজের সমাজসংকার চেষ্টাতেই তান বুঝেছিলেন_-যা দুগচিরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট চিঠিতে লিখেছেনও-_বড়লোক' ও ধনীলোক'দের উপর ভরসা 
রেখে তান প্রতারিত হয়েছেন। হওয়াই অনিবার্য । এ শ্রেণী তো সমাজসৎস্কার 
প্রভাত চায় না, তারা চায় ইংরেজের ব্যবস্থা ও ইরোঁজ শিক্ষার সুযোগ-সাবিধা নিয়ে 
নিজ নিজ ব্যান্তগত উন্নতি, বড়জোর সেই সঙ্গে পারিবারিক উন্নাত;__জাতীয় উন্নাতও 
তাদের কাছে তখনো কথার কথা । শেষত বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত স্বার্থ 
জামদারিপ্রথার সঙ্গেও তখন পর্যন্ত জড়িত ছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক ধারণা 
না গ্রহণ করে তারা পারেনি, কিন্তু জীবনকে আধুনিক রীতিপদ্ধীততে গড়তে তারা 
‘কার্যত উদ্যোগী ছিল না। এই দ্বিধা ( ডাইকটমি ), এই মানসক দিমাখতা 
(আ্যামাবভ্যালেন্স ) বাঙালী 'শিক্ষিতের শ্রেণাঁচারৱের প্রধান লক্ষণ। তাতেই 'নরাশ 
হয়ে বিদ্যাসাগর ক্রমে মানুষের উপর অকুণ্ঠিত বিশ্বাস হারাতে বাধ্য হচ্ছিলেন। সম্পূর্ণ 
যে হারাননি, তার কারণ__এই ‘বড়লোক’ ও ধিনীলোক'দের এলাকা ছাঁড়য়ে {তান 
সাধারণ মানদষের সঙ্গলাভে বরাবরই ছিলেন স্বাভাবিকভাবে তৎপর । বিশেষ করে, 
কারমাটাড়ে নিভে জাল সাঁওতাল নরনারীর সঙ্গলাভ করে তান বুঝতেন-_না, সবার 
উপরে মানুষ সত্য ৷ সত্যই মানুষ সত্য। ‘বড়লোক’ ও 'ধনীলোক' সকল, শিক্ষিত 
মধ্যবিত্তও মানবিকগণে সংপ্রাতষ্ঠ নয়। 


বিদ্যাসাগরের সমাজদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা 

বিদ্যাসাগরের কালে কি বিদ্যাসাগরের পক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই সীমাবদ্ধ দৃষ্টি 
কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না? না, 'এমন মনে করারও হেতু নেই। ১৭৯৩-এর 
ব্যবস্থায় আঁধকারহীন প্রজাদের যে কী দুদশা, তা বীরাঁসংহের ঠাকুরদাসের পযুন্রের 
পক্ষে না জানার কথা নয়। (বিদ্যাসাগর নিজে ভূসম্পান্তির -আঁধকার চানান। 
বর্ধমানের মহারাজা বারাসংহের পত্তন তাঁকে দিতে চাইলেও বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত 
হনানি। প্রাতবেশীদের থেকে খাজনা আদায় করে মুনাফা তোলা তাঁর অভিপ্রেত ছিল . 
না৷) তাছাড়া, রামমোহনের সময় থেকেই €১৮৩৩-এর সনদ 'বদলের সময় থেকে ) 
বাংলাদেশে প্রজাস্বত্বের প্রশ্ন ও প্রজার দুদ“শার প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে। ১৮৫৪-র সনদ 
বদলের পূর্বে কতকটা মিশনারিদের প্রচারে প্রজাস্বত্বের প্রশ্ন গুরুতর হয়ে ওঠে । তখন 
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জামদার-সভাও তাতে মন দেন। আর, প্রজার নামমাত্র আঁধকার স্বীকার করে একটা 
আইনও তখন পাস হয়। কিন্তু তাতে সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান হয়নি__জাঁমদার 
"ও মধ্যদ্বত্ববানদের শোষণ একচুলও কমে না। ফলে প্রজার অসন্তোষ আরও বাদ 
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পায় । সেই সময়েরও পূর্ব থেকে বিদ্যাসাগরের সুহদ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রজার সপক্ষে 
‘তত্ত্ববোধিনী’ পান্রকায় প্রবন্ধ রচনা করছেন_ বিদ্যাসাগর তা অন্ত নিশ্চয়ই দেখেছেন; 
অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তার আলোচনাও হয়েছে নিঃসন্দেহ । তা ছাড়া, এ সময়েই 
প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরাচাঁদ মিত্র ইৎরৌজতে পরিচ্কারভাবে জমিদারিপ্রথার 
সমালোচনা করছিলেন ৷ িশোরীচাঁদ বিদ্যাসাগরের সমাজসংসকারের সপক্ষ । এদের 
মতামতও বিদ্যাসাগরের জানার কথা । এর পরে আসে ১৮৫৯-৬০ খীন্টাব্দে নীল 
বিদ্রোহ । তারপরে বাংলার বহু জেলায় চলে প্রজা-অসন্তোষ (১৮৭২ সালের পাবনার 
প্রজাবদ্রোহ তার একটা দষ্টান্ত মাত্র )। ১৮৮৪ সালে নতুন প্রজাস্বত্বের আইন পাস 
হলেও সে পর্যন্ত বাঙালী সমাজের প্রধান সমস্যা তো এই সমস্যা সামন্ততন্তকে 
উৎখাতের সমস্যা । বাঁত্কমচন্দ্র পর্যন্ত তা নিয়ে মাথা ঘামান-__যাঁদও তাঁর না ছিল 
সাহস, না ছিল সেই পৌর্ষ। অথচ বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও শিক্ষা- 
বিস্তারের বাইরে অগ্রসর হলেন না ৷ দু হাতে দুঃখা-দাঁরদ্েের সাহায্যে নিজের আর্জত 
অর্থ বিলিয়ে দিতে অবশ্য আর কেউ এদেশে তাঁর জড় ছল না । কাজেই ব্যান্তস্বাথ 
তাঁকে অন্ধ করত না, পারিবারিক দ্বার্থও না। ‘বড়লোক’ তথা 'ধনীলোকে'র শ্রেণীর 
স্বরূপ কী তা তান বোঝেনান £ যাই করুন-__এইখানে বিদ্যাসাগরের দজ্টির 
সীমাবদ্ধতার কথা মানতে হবে । মানতেই হবে-__বিদ্যাসাগর ভারতীয় সমাজের যা মূল 
দাবি তা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারেনান, সোঁদকে উদ্যোগ দেখানান ৷ হয়তো 
প্র্যাক্টক্যাল মানুষ হিসাবে মনে করেছেন, এই প্রজার অধিকারের সমস্যা অনেক বড় 
'সমস্যা__দীর্ঘকাল শিক্ষাদীক্ষার শেষে, বহহাবধ আয়োজনের পরে, তার জন্য সংগ্রাম 
সাধ্য হবে। ততক্ষণ তাঁর কালে যা সাধ্য, এবং {তান নিজ আঁভজ্ঞতায় যাতে প্রাতানয়ত 
পীঁড়ত হয়েছেন, চোখের উপর দেখা স্ত্রীসমাজের এই দভাঁগ্য-_সেইসব উপস্হিত 
কুপ্রথারই অবসান করতে অগ্রসর হয়েছেন। 


মানবিক হৃদয়বন্তার সাক্ষ্য 

শেষে আবার স্মরণ কাঁর_স্ত্রীজাতির অধিকারের সংগ্রামও কিন্তু মানবাধিকার 
€রাইট্‌স্‌ অব ম্যান ) অর্জনকল্পে সংগ্রামের মুখ্য এক রূপ । সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর 
সমাজতাত্তুক জ্ঞান অপেক্ষা আঁধক পাঁরচালিত হয়েছেন তাঁর হৃদয়বন্তার দ্বারা-_ 
আঁভজ্ঞতালব্ধ আন্তরিক আবেগের দ্বারা, তা বোধ হয় সত্য । তান শুধু বৃদ্ধচালিত, 
যভিচালিত মানবতাবাদী নন-_যেমন প্রধানত ছিলেন (যদিও পরমার্থাবম্বাসী ) 
রামমোহন ৷ তানি সেই সঙ্গে সুচ্ছ হৃদয়ধর্মে উদবুদ্ধ, প্রাণধর্মে প্রবল মানবতাবাদী । 
এইখানেই_এই সমাজসৎসকারের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই__সেই মানুষ দেহেমনে ক্ষয় 
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হতে হতে মৃত্যুর দিকে এীগয়ে যান_-অজেয় পৌরুষ নিয়ে, অক্ষয় মন্ষ্যত্ব নিয়ে। 
দয়ার সাগর নিশ্চয়ই, বিদ্যারও সাগর তা তো বিধবাবিবাহ প্রচলন বা বহুবিবাহ 
নিবারণ বিষয়ক প্রবন্ধমালার মধ্যেও দেখি ; কিন্তু এই সমাজসংসকারকর্মক্ষেত্রে আরও 
আমরা দৌখ-_সীমাবদ্ধ দৃষ্টি সত্তেও মানুষ বিদ্যাসাগরকে_ আধুনিক মানবতার 
যান অগ্রদূত । 

সমাজসৎস্কারের মূল্যায়নেও তাই বাঁঝ-__কাল এাঁগয়ে যাচ্ছে__আরও এাগয়ে 
যাক। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে কাল পিছনে ফেলে আসোন-াতাঁন সামনেই আছেন, 
সঙ্গেই থাকবেন- মানুষ বিদ্যাসাগর । 


৪ “বাঙলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী’ 


শীবশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা আঁত সুমধুর ও মনোহর ৷ তাঁহার পূর্বে 
কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য 'াখতে পারেন নাই, এবং তাঁহার পরেও পারে 
নাই "(বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্হান”) বাঁঙকমচন্দর উীন্তি দিয়েই 
আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার সাহিত্যিক মূল্যবিচারের সূত্রপাত করছ 
রবান্দ্রনাথের (শীবদ্যাসাগর-চারিত'এর ) কথা দিয়ে নয়। তার কারণ, বণ্কিমচন্দর 
এক্ষেত্রে যে উদার উীন্তি করেছেন, বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বাবচারে সবর সেরূপ উদার 
মনোভাবের পরিচয় দেননি ৷ বাঁত্কমচন্দ্র সামাজিক মতবাদে ছিলেন বিদ্যাসাগরের 
বিরোধী ; এবং বিদ্যাসাগরের সাহত্যকাতিত্বীবচারেও সময়ে সময়ে কুশ্ঠিত হতেন। 
তার একটি কারণ-উপরের উদ্ধৃত অংশের ঠিক পূর্বেই ইঙ্গিতে ব্যন্ত করেছেন__ 
“ইহাদের [ বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের ] ভাষা সংস্কৃতানুরাগিণী হইলেও 
তত দুবেধ্যি নহে ।” অতএব মনে হয়, বাঁড্কমচন্দ্রের বন্তব্য এই-_সংস্কতানুরাগিণী 
ভাষার মধ্যে “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা আঁত সুমধুর ও মনোহর ৷” সেই বিশেষ 
রীতির ভাষায় বিদ্যাসাগরের পূর্বে বা পরে আর কেউ বাংলা গদ্য লিখতে পারেননি । 
বিদ্যাসাগরের পরে বাঁত্কম নিশ্চয়ই বাংলা ভাষাকে আরও সচ্ছন্দ ও সংমধবর শ্রী দান 


করেছেন, কিন্তু বাঁঙ্কমের ভাষা 'সৎস্কৃতানুরাগণণ' ভাষা নয়_অস্তত বাঁঙ্কম তাই 
মনে করতেন। 


‘বিদ্যা সাগরী বাঙলা? 

'সৎস্কৃতানরাগিণী” বাৎলা ভাষার প্রত বঙ্কিমের আপাতত ছিল, সে আপত্তি নিশ্চয়ই 
শিল্পসৎগত এবং ফ্যান্তসংগত ।* কিন্তু সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে বাঁঙঁকমের ভাষাও কম 
সংস্কতানদ্রাগণী ছিল না। এ কথা সত্য ৷ বঙ্কিম সেই মোহ বা ভ্রান্ত 


*একবার (বাছাই ন| করে) বন্ধিমের একখান! বই ও বিগ্ানাগরের একখান] বই থেকে সমান 
পরিমাণ মুজিত অংশ ('এম*) নেওয়া হয়। তারপর ছুটি থেকে সংস্কৃত শব্দ গন! হল। হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী বিগ্ভানাগর মহাশয়ের কথ! রিপোর্ট করেছেন, “আমার সেইটুকুতে ৫৫ট| সংস্কৃত কথা ছিল» 
আর বঞ্ধিমের ৬৫টা--আমি সংস্কৃত শব সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, আর উনি অসংস্কত অর্থে 
ব্যবহার করিয়াছেন।” কিন্তু কোন্‌ বিশেষ দুখানা বই নেওয়া হয়েছিল, তা ন| জানলে এ প্রমাণ সত্য 
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শীঘুই কাটিয়ে ওঠেন। বাংলা ভাষার মূল প্রকাতি তান তখন উপলাব্ধ করেছেন । 
এযেগের আমরাও মনে কাঁর_বাঙলা ভাষার একটা নিজস্ব প্রাণধর্ম বা শজীনয়াস' 
আছে। তাতে সৎ্কৃতের ভার কতকটা সহনীয় বটে, কিন্তু সকল-রকমের 'অনুরাগের' 
অত্যাচার তার অসহ্য ৷ বাঁওকমচন্দ্রে অনুমোদিত ভাষাবিষয়ক আদর্শ ও নীতি তান 
সংস্পত্টভাবেই ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন (দুষ্টব্য : 'বাঙ্গালার নব্য লেখকগণের প্রত” 
১২১১, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ; ‘বাঙ্গালা ভাষা (লাঁখবার ভাষা ), ১২৮৫, বধ প্রবন্ধ, 
২য়)। বাঙাল" কেন, বোধ হয় সকল লেখকের পক্ষেই তাঁর উপদেশ িরোধার্য ৷ 
বঙ্কিমের 'ধর্মতন্ত' ও “বিবিধ প্রবন্ধের প্রবন্ধসমূহ এই নীতির ও বাথলা ভাষার 
উৎকৃষ্ট উদাহরণ । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দরসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ পরবতাঁ লেখকেরা 
সেই সত্যকে আরও স্প্রমাণত করে দিয়ে যান। সে ভাষা আধ্নক চলাঁত ভাষারই 
সগোত্র। আজ শীবদ্যাসাগরী ভাষা’ বাঙালী সাধারণের পক্ষে একটা অচল ভাষারীত, 
বলে পাঁরচিত । বাঁঙ্কমের আমল থেকেই এই ধারণার সুষ্টি হতে থাকে । কারণ, 
আসলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের নিকট স্বীকৃতিলাভ করেনান । এ কথা সত্য, বিষয়ের 
দিক থেকে বাঁঙ্কম প্রথম-প্রথম বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলতেন, He is only a primer 
001০1 বিদ্যাসাগর ছেলেদের বই িখেছেন-_-এইমান্র। এ কথাও বলতেন, 
বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ 
করে গেছেন (দ্রষ্টব্য : বাপিনাবহারী গুপ্তের “পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায় )। ‘সাঁতার 
বনবাস'কে বাঁওকম বলেছিলেন, ‘কান্নার জোলাপ” । এসব উীন্ততে বাঁঙ্কমচন্দ্র বিশেষ 
স্মাবচার করতে পারেনান-__এমনাঁক. বাংলা গদ্যের বিকাশধারার বিচারে বিচক্ষণতারও ” 
পরিচয় দেনান। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সাহত্যকী সম্বন্ধে সাধারণের ধারণাও 
এইরূপই । সে ধারণা একেবারে অমূলক নয় । "ীবদ্যাসাগরী বাংলা’ বলতে আমরা 
এখনো প্রশংসা বোঝাই না । এজন্যই বাঁৎ্কমচন্টদ্রের ব্তব্যকে উড়িয়ে না দিয়ে আমরা 
বিদ্যাসাগরের সাহাত্যিক মূল্য বুঝে দেখতে চাই । না হলে, রবীন্দ্রনাথের আঁধকতর 
সদর্থক ও সার্থক বিশ্লেষণ দিয়েই আমরা এ ভূমিকার সূত্রপাত করতাম ৷ বাংলা সাহিত্যে 
বিদ্যাসাগরের দান ও বাঁঙ্কমচন্দের দান--দুয়েরই মূল্য রবীন্দ্রনাথ আপন প্রাতভাবলে 


হলেও অবিসংবাদিত বলে গ্রহণীয় নয়। হরপ্রনাদ শাস্ত্রী মহাশয় এর পরে ঘা রিপোর্ট করেছেন তা 
বেশি অর্থপূর্ণ : “দেখিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু বিচলিত হইয়াছেন। কথাট| চাপ দিবার জন্য 
আমি বলিলাম__চলিত ভাষায় বই লেখা কি আপনার মত নয়? তিনি বলিলেন__ভাধাট। মার্জিত 
হওয়। চাই ।”-_কিন্ত চলিতভাবার অর্থ কি অমার্জিত ভাষা? আসলে, বিদ্বানাগরের ভাবা-আদর্শ 


ও বন্ধিমচন্দের ভাষা-আদর্শ একটু পৃথক ছিল। এরা কেউ একে অপরের আদর্শ পছন্দ করতেন না } 
তা সথেও ছুয়েরই লেখার শ্রে্ঠ নিদর্শনগুলি শ্রেষ্ঠ । 


৬৪ 


স্হিররূপে উপলব্ধি করোছলেন, আর অন্তরের আবেগ ও সাহত্যবুদ্ধির স্হির প্রয়োগে 
দুয়েরই মূল্য চিরাঁদনের জন্য নির্দেশ করে গিয়েছেন । রবীন্দুনাথই প্রথম বিদ্যাসাগরের 
দুই প্রত্যক্ষ কীর্তর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন-__একটি বাংলা গদ্যে 
পাঠের সৌকরার্থে কমা, সোমকোলোন প্রভৃতির প্রবর্তন । দ্িতীয়াট সক্ষমতর-_ 
বাংলা গদ্যের ছন্দ সৃষ্ট, অথবা যেভাবে বাঙালীর কণ্ঠ অর্থগত ও স্বরগত নিয়মে 
বাক্যকে ভাগ করে নেয়_ সেই সেন্সগ্রুপ ব্রেথগ্রপকে সমন্বিত করে বাংলা কথার 
প্রাণছন্দকে সৃষ্টি করা । একটি স্হুল, অপরটি সুক্ষ], কিন্তু দুই-ই বিদ্যাসাগরের 
শিল্পচেতনার প্রমাণ ৷ 


প্রথম যথার্থ শিল্পী’ 

“বদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ, শিল্পী ছিলেন৷ তৎপৃবে”, বাঙ্গালায় 
গদ্যসাহিত্যের সুচনা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁনই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে কলানৈপ?ণ্যের 
অবতারণা করেন ।”__রবীন্দ্রনাথের এই কথাটির মধ্যে সমগ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্যের 
মুল সত্য নিহিত আছে, আমরা আজ তা মনে কাঁর । যেমন, বিদ্যাসাগরের রচনার 
সাহীত্যক মূল্য বুঝতে হলে বাৎলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর স্হান মনে রাখা 
প্রয়োজন । দ্বিতীয়ত, এই কথাও বুঝতে হবে- বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার “প্রথম 
যথার্থ শিল্পী” অর্থাৎ শুধু লেখক নন, প্রচারক নন, শিক্ষাগুরু নন; সেসবের দায়িত্ব 
মেনে নিয়েও_-তার সীমা আঁতর্রম করে, বিদ্যাসাগর সাহিত্যশিল্পী। 


বাংলা গন্ধের পটভূমি 

খলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের স্হান বুঝতে হলে তাই বাংলা গদ্যের এঁতহাসিক 
পচ্ঠেভুমি একট; মনে রাখতে হয় । বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের ইঁতহাস ও বাংলা 
গদ্যের ইতিহাসের ধারা অনুশীলন করেই তা লাভ করা প্রয়োজন । ( এজন্য 
সাধারণভাবে বাৎলা সাহিত্যের হীতহাসগ্রন্থও পাঠ করা দরকার । সংক্ষেপে 
লেখকের ‘বাংলা সাহিত্যের রুপরেখা'র দ্বিতীয় খণ্ডেও তা পাওয়া যায়।) কিন্তু সে 
জন্য আহোমরাজকে লেখা কোচ্‌বিহারের মহারাজা নরনারায়ণের পত্র (গ্রী ১৫৫৫ ) 
থেকে আরম্ভ করে পুরাতন বাংলা চিঠিপত্র-দালল-দস্তাবেজের গদ্য, নিবন্ধাদির 
গদ্য, গল্পের গদ্য, পর্তগীসদের প্রভাবে লেখা (দোম আন্তোনিও, ও মানোয়েল দ্য 
আসসম্প্সাম২এর ) বাংলা গদ্য, ইৎরেজের ( নাথানিয়েল ব্রাঁস হালহেড প্রমুখদের ) 
আয়োজন পেরিয়ে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের (১৮০০ প্রী) 
যুগে পৌঁছনো-এই ভূমিকার সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে তা সম্ভব নয়, জরুরশও নয় । 


অ-১২৭ £ & ৬৫ 


এমনাঁক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আমল থেকে (১৮০১, রামরাম বসুর 'রাজা 
প্রতাপাদিত্য চাঁরন্র, কোরর ‘কথোপকথন’ ) একেবারে বিদ্যাসাগরের আ'ঁবভবি (বেতাল 
পণ্চাবৎশত_১৪৪৭, সাহত্যাশল্পের অসামান্য নিদর্শন 'শকুত্তলা'_-১৮৫৩,)-_এই 
প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপ্ত বাংলা গদ্যের (পুস্তক, প:স্তিকা, সংবাদপত্র, উপাখ্যান, 
কাঁহনী প্রভৃতির ) ধারাবাহিক পারচয় থেকেও সেই কারণেই ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে । 
তথাঁপি-__পরিপ্রোক্ষিবোধের জন্য বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী প্রধান দুচারজনের দানের 
কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন; তাঁরাই বাংলা গদ্যের পাঁথকৃৎ। সোঁদক থেকে আমাদের 
পক্ষে প্রধানত স্মরণীয়_ কোর, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার প্রভীতির দান ; সেই সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রের দান। 

উইলিয়ম কেরির ‘কথোপকথন’ (১৮০১) অসামান্য বস্তু । বিভন্ন শ্রেণীর 
ও বিভন্ন স্তরের বাঙালীর শিষ্ট আলাপ থেকে মেয়েল কোঁদল । ‘ক'দল’) পর্যন্ত 


নানা রীতর কাঁথত বাংলার নিদর্শন তাতে পাওয়া যায়। অবশ্য ক্রিয়াপদ প্রভীতিতে 


সাধ ভাষার রুপ কিছু কিছু আছে । মুলত তবু তা চলতি বাৎলাই। 

দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ভদ্রলোকে-ভদ্রলোকে” কথোপকথনের এক ক্ষুদ্র অংশ নিই। 

“তাঁহার ভ্রাতুষ্পন্ররা কেমন আছেন। 

“তাঁহারা মহারাজা চক্রবতাঁ__তাঁহাদের সাঁহত কার কথা তাঁহার প্রাতযোগিতার 

লোক আমার দেশে নাই । 

“এবার কোম্পানীর কাষ পাইয়া মহা ধনঢ্য হইয়াছে তাঁহারদের সমান ধনী লোক 

আমার দেশে চাকার কাঁরয়া হইতে পারেন নাই। 

“কেবাল ধন নহে বিষয়ও অনেক করিয়াছে । আজ নাগাদ কমবেশী লাকো টাকার 

জামদারী কাঁরয়াছে। 

“সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত দেখ দাক তাঁহারা কি ছিলেন: এখন বা কি হইয়াছেন । 

এ আঙ্গল ফুঁলিয়া কলাগাছ হইয়াছে ।* 

এ নিশ্চয়ই খাঁটি বাংলা । কোর বৈজ্ঞানকসূলভ দষ্টিতে “কাজের বাংলা’ খুজে 
'নিয়েছেন। তবে সাহত্যাশল্পের বাংলা এ নয়। bj 

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকারকেই কেউ কেউ প্রথম গদ্যাশল্পী বলে গণ্য করেন_ 
রামমোহনের সম্বন্ধে কারও কারও বাড়াবাঁড়ির উত্তরে মৃত্যেঞ্য়কে নিয়ে বাড়াবাড়ি 
চলে ৷ তাঁর দিনের পৃশ্ডিতদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় গণ্যগর;; নানা ধরনের লিপিকোঁশল 
(tour de force 9 দেখাতে ওস্তাদ । রামমোহনের সে চেষ্টা একেবারেই ছিল না 
থাকবার কথাও নয় । কিন্তু বাংলা ভাষার মূল রুপ রামমোহন আয়ত্ত করোঁছলেন ৷ 
বিচার ও আলোচনার গদ্যই তানি তোর করতে চেয়োছলেন-_আমরা তা পরে দেখব ! 


৬৬ 


বিশেষ করে “প্রবোধচীন্দ্রকা'র (রচিত ১৮১৩ [? ], প্রকাশিত ১৩৩) সে অবকাশ 
বেশ ছিল। তাতে আমরা অন্তত তিন রকম গদ্যরীতির নমুনা পাই (দ্রষ্টব্য : লেখকের 
'বাথলা সাহিত্যের রূপরেখা”, ২য় খণ্ড )__জাঁটল, অসার্থক দন্টান্তও আছে প্রচুর । 
একদিকে সস্কৃতান.রাগী সাধুভাষা যার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাষারও আত্মীয়তা দেখা 
যায় কিন্তু বাঁওকমেরই ক নেই? ) ; মাঝখানে, সরল স্বচ্ছন্দ সাধুভাষা ( বেশি 
নয়); অন্যকে প্রায় কথ্য ভাবা__যা কোঁরর ‘কথোপকথনে'র কথা মনে করিয়ে দেয় । 
সখক্ষপ্ততম উদধৃতি দক্টান্তদ্বরূপ দেওয়া যাক : 

'দণ্ডকারণ্যে প্রাচীননদীতীরে এক তপস্বী তপস্যা করেন বিবিধ কৃচ্ছ্যসাধ্য 
তপঃ কারয়াও তপঃসাদ্ধভাগী হয় না। দৈব এ তপোধনের তপোবনেতে এক' 
দিবস নারদ মুন আসিয়া উপস্হিত হইলেন ।” ইত্যাদি 
সংক্কৃতপ্রধান হলেও ভালো রচনা । তারপর, 

"যে সিংহাসনে কোট কোটি লক্ষ দ্বর্ণদাতারা বাঁসতেন, সে সিংহাসনে 

মনষ্টমান্র শিক্ষার্থী বাসন । যে সিংহাসনে বিবিধ প্রকার রড়ালঙ্কারধারীরা 

বাঁসিতেন, সে সিংহাসনে জন্মাবভাঁষত সবা্গ কুষোগা বাঁসল । ইত্যাদি । 

শিল্প বটে, কিন্তু বাক্যাড়ম্বরপ্রধান শিল্প । বরং তার অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই 
ধরনের লেখা-_বাগবাহ্‌ল্যহীন আখ্যানের ভাষা : 

'একস্থানে অনেক বক বাঁসয়াছিল অকস্মাৎ সেইস্থানে মানসসরোবরনিবাসী এক 
রাজহৎস আসিয়া উপাস্থিত হইল ৷’ ইত্যাদি ৷ J 

সর্বশেষে__আরও সহজ, যাঁদও এরূপ নিদর্শন বিরল : 

‘মোরা চাষবাসের ফসল পাব রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে. তাহাতেই বছর শুদ্ধ 
অন্ন কারয়া খাবো ছেলেপিলাগল পুষিব । ইত্যাদি । 

এই কথ্যরীতির ক্ষেত্রেই আমরা পাই খাঁটি বাংলা, তবে শিল্পমান্রা তাতে বিশেষ 
মান্য হয়ান। মৃত্যুঞ্জয়ের শিজ্পকৌগল স্কীকার্য। কিন্তু অনেক কারণেই তাঁর শিল্প- 
বোধ খণ্ডিত, এবং শিল্পরীতিও ব্যাহত ৷ মৃত্যুঞ্জয় নানারুপ ভাষার পরীক্ষা করেছেন 
সিদ্ধান্তে পেশছতে পারেননি । বিষয়ের - দিক থেকে বৈচিত্র্য থাকলেও রশীতিচ্হিরত্ব 
নেই । আর িচার-যাক্তিতে তান (রামমোহনের তুলনায় ) কুষুক্তিপরায়ণ, অশালীন, 
কটযান্ভীবলাসী । ভাষারণীততে কৌশল থাকলেও পরপর স্হিরগাঁত ও স্বাচ্ছন্দ্য নেই 
ভাষার কোনো আদর্শ সম্বন্ধে তান কৃতানশ্চয় হতে পারেনান, অথচ টানটা 
সৎ্কৃতপ্রাধান্যের দকে-_ পণ্ডিতের পক্ষে তা অস্বাভাবিক নয় 

রামমোহনের বাংলা গদ্য সম্বন্ধে ‘সংবাদ প্রভাকরে' (১৮৪. জালে ) যা বলা 
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হয়েছে, তা মোটের উপর যথার্থ : “দেওয়ানজী ( “রাজা” উপাধিটা বিলাতযান্রার কছু 
পূর্বে প্রাপ্ত; তার পূর্বে বাঙালী সমাজে ডিগাঁবর দেওয়ানের 'দেওয়ানজী'ই ছিল 
সম্মানসূচক উপাঁধি-_লেখক ) জলের ন্যায় সহজ ভাষা াঁখতেন। তাহাতে কোনো 
বিচার ও 1ববাদ-ঘাটত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল আঁত সহজে 
স্পম্টরুপে প্রকাশ পাইত; এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম কাঁরতেন, কিন্তু সে 
লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদ্‌শ মিষ্টতা ছিল না।” অর্থাৎ রামমোহন 
শিল্পী নন-_বিচারকুগল তাঁকিক। গদ্যসাহত্যসৃষ্টি তাঁর বল্পনায়ও ছিল না। 
রামমোহনের বিচারপদ্ধাতিও লক্ষণীয়_-তা সংস্কৃত শাস্ববিচারের ধ্রীতহ্যান/্যায়ণ 
মধ্যযুগের স্কুলম্যান-এর পদ্ধতি ৷ ( বিদ্যাসাগরও এ পদ্ধাত গ্রহণ করোছলেন। ) 
কারণ, পণ্ডিতদের এত্হ্যিগত পদ্ধতির তখনও সমাজে প্রাতষ্ঠা ছিল৷ এ পদ্ধাতর গুণ 
আছে; দোষও আমাদের নিকট স্পষ্ট । যুক্তিতকের আধুনিক রীতির প্রচলনে সেই 
পাঁণ্ডিতী পদ্ধাত এখন প্রায় বাতিল রামমোহন ‘জলের ন্যায়’ বাংলা লিখতেন, এ 
কথা তাঁর সমকালীনদের সঙ্গে তুলনায় সত্য হতে পারে, এখন তা স্বীকার করা 
কঠিন। যা হোক, রামামোহনের ভাষারও যা প্রধান প্রধান গুণ তা স্মরণীয় : 
রামমোহন প্রথম থেকেই (বেদান্তগ্রন্হের অনুবাদ, ১৮১৫) বাংলা বাক্যের মূল 
প্রকৃত ধরতে পেরোছলেন। বাংলা গদ্যভাষার 'অন্বয়_কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রীতির 
বাক্যমধ্যে যথাযথ স্হান_তাঁন তখনই স্হিরভাবে নির্দেশ করেছেন । তাঁর ব্যাকরণও 
ভাষাবাধের চমৎকার প্রমাণ। দ্বিতীয়ত রামমোহন বন্তব্কে সরল করার জন্যই 
লিখতেন শব্দ বা বাক্যের খেলা দেখাবার ইচ্ছায় নয়। তৃতীয়ত, তাঁকক রামমোহন 
বিপক্ষের বিরুদ্ধে কট:প্তি প্রয়োগ করেনান, এবং অপরের কটাৃন্তকে য্যান্তর দ্বারা নিরসন 
করেছেন। তাতে মাঝে মাঝে স্মিত হাস্যরেখাও দেখা যায়। 'প্রবর্তক-নবর্তক সহবাদে' 
স্তীজাতির গুণাবলীর সমর্থনে রামমোহন শুধু অভুদ্ত উদার দষ্টর পারচয় দেনান__ 
সে লেখাতে রীতিমত আন্তারকতার স্পর্শও আছে। না হলে, রামমোহনের লেখায় 
রসবোধের বিশেষ আর প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনায় এসব গুণের 
(তার সঙ্গে রসবোধেরও ) সমাবেশ ঘটেছে__-তাতেই বিদ্যাসাগর গদ্যাশল্পী ৷ 
রামমোহনের সময়কার তাঁর প্রতিপক্ষ 'নববাবুবিলাসে'র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কিণ্তু গদ্যসাহিত্য রচনা করোছলেন। সৌঁদক থেকে টেকচাঁদ ঠাকুরের প্যোরাচাঁদ 
মিত্রের ) 'আলালের ঘরের দুলালে'র গুরুত্বই সবাধিক। তা চমৎকার লেখা ৷ কিন্তু 
বর্তমান বিশেষ প্রসঙ্গে তা গোঁণ । সেই কারণে, সাংবাদিক লেখকদের কথাও এখানে 
নিপ্প্যয়োজন-_ কাজের বাৎলা গদ্য গড়তে তাঁরাই সবপেক্ষা বেশি সাহায্য করেছেন, 
এ কথা তবু ভোলা উচিত নয়। তার মধ্যে তিত্ববোধনী পান্রকাপ্র বাংলা গদ্যই 
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আঁধক উল্লেখযোগ্য ৷ স্বয়ং বিদ্যাসাগর ছিলেন সে পত্রিকার সঙ্গে জাঁড়ত। নানা 
কারণেই, অক্ষয়কুমার দত্ত তখন 'তস্তরবোধনী'র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য লেখক-__যাঁদও 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসুও ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলা গদ্যে আরও 
সজীবতা সণ্ডার করছিলেন। অক্ষয়কুমারের গণ্যগ্রন্ুগৃলি এখন আদ নয়। “বাহ্যবস্তুর 
সঙ্গে মানববস্তুর সম্বন্ধাবচার, (১৮৫২-৫৩ ), ও বিশেষ করে “ভারতবর্ধাঁয় উপাসক 
‘সম্প্রদায় (১৮৭০-১৮৮৩ ) বস্তুনিষ্ঠ 'আলোচনায়, লাঁপকুশলতায় বাংলা ভাবার 
‘চিরকালের সম্পদ ৷ কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের সাধারণভাবে যা ব্রাট তাও স — 
তাঁর ভাষায় সরসতা কম, তা বিশহ্ধে য্যান্তবার্দের ভাষা, এবং অনেকটা বিশহ্ক 
'য্ীন্তবাদের ভাষা । এখানেই বিদ্যাসাগরের গল্পরচনার *সার্থকতা__তাও যবাতবাদী 
লেখা, কিণ্তু সরস; এবং প্রয়োজনমত রসাভিষিন্ত । তা.বদা্ধকে জীইয়ে তোলে, প্রাণকে 
সজীব করে । বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য তাই আত্ম-আবিচ্কার করল । 

বাংলা গদ্যের এই ক্রমাবকাশ ও ক্রমপ্রাতষ্ঠার ধারায় কাউকে 'জনক' বলা বোধ 
হয় সংগত নয় ৷ সংগত হলে, বিদ্যাসাগরকেই তা বলা চলে । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
তাঁকে “বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী’ বলাই বরং সর্ব রকমে সংসহগত। 


বিষয়বিভাগ ও ভাষার বৈশিষ্ট্য 
সেই সাহত্যাশল্পপ্রসঙ্গে প্রবেশ করবার পূর্বে আমরা বিশেষ করে একবার স্মরণ 
করতে, বাঁল_ বিদ্যাসাগরের রচনাসমূহের কথা ৷ রচনাপঞ্জীতে সেসবের কালান:- 
ক্লামক প্রকাশধারা উীল্লাখত হয়েছে। তার প্রধান প্রধান বিভাগও আমরা লক্ষ্য 
করোছ- যথা, শিক্ষাবিষয়ক রচনা, সমাজসংস্কারমলক রচনা, এবং সাহিত্য ও বিবিধ 
রচনা । এই তন বিভাগের কোনো ভাগই যে অবজ্ঞেয় নয়, তাও আমরা জানি। 
সাহত্যের প্রত্যেক বিভাগ্েরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকা অনিবার্য । উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ 
অনযযায়ী প্রকাশেরও থাকে বিশিষ্ট রীতিপদ্ধীত। এক কথায়, বিষয় ও উদ্দেশ্য 
অনুযায়ী ভাষার রূপ গড়ে তোলাই সার্থক শিল্পীর কাজ । বিদ্যাসাগর সে অর্থে 
যে যথার্থ শিল্পী ছিলেন_এ কথা আমরা তাঁর শিক্ষাবিষয়ক ও সমাজীবষয়ক 
রচনার আলোচনায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় ) বুঝতে পেরেছি । আবার, 
বিশদ করে বলার, বা সেসব লেখার ভাষাশিল্পের বৈশিষ্ট্য আবার ব্যাখ্যা করার 
অবকাশ নেই। যতট;কু প্রয়োজন শিল্প-আলোচনাতেই তা স্পষ্ট হয়ে যায় । 
সাধারণভাবে প্রথম কথা আমরা জান-__সাহত্যসাষ্ট বিদ্যাসাগরের মুখ্য উদ্দেশ্য 
ছল. না_-সে উদ্দেশ্য একেবারে অনুপস্থিত ছিল, তাও নয়। কিন্তু আঁধকাথ্র 
ক্ষেত্রেই তা ছিল গৌণ উদ্দেশ্য, সহায়ক পদ্ধীত। তান জানতেন_-প্রার্জল, মাজত 
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খুলা না হলে পাঠ্যগৃন্তকও অপাঠ্য। অবশ্য, ‘শকুন্তলা’, ‘সাঁতার বনবাস’, 
'ভ্রান্তিবলাস' প্রভৃতিতে 'সাহিত্যরচনাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, বলা উচিত। অন্যত্র 
'মুখ্য উদ্দেশ্য কাঁ? প্রথমত, শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ধরা যাক। এক্ষেত্রে মৃখ্য 
উদ্দেশ্য কোনো একট শিক্ষণীয় বিষয় বিশুদ্ধ মার্জিত ভাষায় উপস্থাপিত করা ; 
সেখানে প্রথম দ্র্টব্য হল বিষয়ের দিক; দ্বিতীয়, পাঠার্থাঁর বয়স ও বাদ্ধর 
মান। এই দুই দিকের দাবি অনুসারে ভাষার রূপ স্হির করতে হয়। ছাব্রপাঠ্য 
পস্তকরচনায় তাই হল মুখ্য শিল্প । তারই মধ্যে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে এজন্য 
গল্প ও কৌতুকের সমাবেশ করেছেন, তাতে লেখা সরস হয়ে উঠেছে। 'বর্ণপারচয়', 
‘কথামালা’ থেকে “আখ্যানমঞ্জরী'র পাঠগহীলতে -দেখা যায় বিষয়ান্যায়ী ভাষার 
নানারুপ বৈশিষ্ট্য ও নানা রীতির দ্টান্ত। সেখানে আমরা বৈচিত্যও দেখতে পাই, 
এইটিও লক্ষণীয়। এগৃলিকে ভাবে বা ভাষায় প্রাইমাঁর রণডার বলা নিশ্চয়ই সুবিচার 
নয়__যাঁদও এগ সাহত্যরচনা নয় । আবার ঠিক বিদ্যাসাগরী ভাষাও নয় । 

বিদ্যাসাগরের রচনার দ্বিতীয় বিভাগ সমাজসংস্কারমুলক রচনা-_তার দুটি 
ভাগ : প্রচারমূলকশীবচারপ্রধান লেখা, এবং বেনামীতে প্রচারভীত্তক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের 
লেখা । এই প্রথম ভাগটায় লেখকদের ভাষা বিচারে-াঁন্ততে কতকটা কণ্টাকত হবার 
কথা, রামমোহনের হয়েছে, বিদ্যাসাগরের লেখায়ও কোথাও কোথাও সেরূপ হয়েছে৷ 
তর, সেসব রচনা সফল হয়েছে তার কারণ, বিদ্যাসাগরের এসব বহদ্ধিগ্রাহ্য রচনাও নীরস 
নয়_য;ন্তির দীপ্তি, চিন্তার সর্বব্যাপী শৃঙ্খলাবোধ, রুচির ও ভাষার মাজত সংযম, 
উদ্দেশ্যের গাম্ভীর্ঘ (91091659 )__-এজাতায় লেখার সার্থকতা এসবে__সাহিত্য- 
কলায় নয়, রসসৃণ্টিতেও নয়। বিদ্যাসাগরের প্রাতিপক্ষদের লেখার সঙ্গে তুলনা করলেই 
বোঝা যাবে তাঁর লেখা সপাঠ্য হয়েছে। প্রাতপক্ষদের নিশ্চয়ই যুন্তর ও পাণ্ডিত্যের 
অভাব ছিল না_-অভাব ছল গাম্ভীর্যের ও রচনাশান্তর ৷ 

আবেগের স্পর্শ লাগাতে এই বাদ্ধিগ্রাহ্য লেখাও যে কত অমোঘ হয়ে ওঠে তাও 
বিধব্যাববাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারে আমরা দেখাঁছ। কিন্তু এইগবালই সব 
নয়। প্রচারের উদ্দেশ্যে রাঁচত জানসও যে রসবস্তুতে পাঁরণত করা যায় তার প্রধান 
দুমটান্ত বিদ্যাসাগরের বেনামী লেখাগহাীল_কৌতুক-ব্যঙ্ে মুখর উল্লাসত বিদ্যাসাগরের 
বণ্ঠবর যেন সেসবে শুনতে পাওয়া যায়। কোথায় তবে সংস্কৃতানরাগী ভাষারীতি ? 
কোথায় তাতে “বদ্যাসাগরী” ভাষা? এ যে সরস, সতেজ চলাঁত ভাষার আদি সৎদ্করণ ! 

এর পরেই তৃতীয় বিভাগের, বিশেষ করে সাহিত্য বিভাগের কথা ওঠে । কিন্তু 
তাতে প্রবেশের পূর্বে আরও দু বাশস্ট ধারার কথাও মনে রাখতে হয়__যেমন, 
‘সং্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্রাবিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৩ )। চিন্তার স্বচ্ছতায়, 


50 


বধির ও বিদ্যার স্থির আয়োজনে এবং ভাষার মার্জিত শ্রীতে এ কি বাৎলা প্রবন্ধ 
সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয় ? এ প্রবন্ধ-সাহত্যের শিল্প-দার্থকতা এখানেই-_ 
বিষয়ের সানপুণ ব্যবস্হাপনায়, মুক্তির সফল সমাবেশে, আর ভাষার প্রাঞ্জলতায়, 
উপাদেয়তায় ৷ তু 

বিদ্যাসাগর-সংকলিত ও সম্পাদিত 'খজুপাঠ' থেকে মেঘদত” উত্তরচাঁরত', 
‘আঁভজ্ঞানশকুস্তলম, 'হর্ষচারত' প্রভূত বিভন্ন গ্রন্থের “বিজ্ঞাপন’,_ এবং. অন্য 
কোনো কোনো গ্রহের শীবজ্ঞাপন--ঠিক এ গোচ্ঠীর রচনা নয় বটে, কিন্তু ওসবও 
এর্প নিবন্ধসাহিত্জাতীয় রচনা, প্রায়ই বৈজ্ঞানিক সমালোচনাদণষ্টর তা সন্দস্টান্ত। 
এসব ছাড়াও, বধ বিভাগে বহাবধ রচনাই আছে_ যথা, শনত্কীতিলাভ- 
প্রয়াস’ (১৮৮৮ )। আসলে স্াহত্যরচনা অপেক্ষাও অন্য কারণে তাদের গুরুত্ব । 
. তবে তার গুণ সহজবোধ্যতা-_তথাকাথত শবদ্যাসাগরা' ভাবায় তা ব্যর্থ হত৷ 


সাহিত্য-বিভাগের গ্রন্থ 
সাহিত্যাবভাগীয় যেসব রচনা সাহিত্য হিসাবেই বাশগ্ট, রচনাসংগ্রহের এই তৃতীয় 
খণ্ডে তা অন্তভূন্ত হয়েছে । সেসবের নাম করাই এখানে যথেষ্ট_-বাসুদেব চাঁরত'-কে 
তার মধ্যে গণনা না করলে (১) 'বেতালপণ্ঠাবৎশীত' (১৮৪৭); (২) সং্কৃতভাষা ও 
ংস্কৃত সাহিত্যশাস্রবিষয়ক প্রস্তাব, (১৮৫৩) ; (৩) “শকুন্তলা” (ডিসেম্বর, ১৮৫৪ ) ; 
(৪) ‘সাঁতার বনবাস! (১৮৬০); (6) ভ্রান্তীবলাস' (ডিসেম্বর, ৯১৮৬৯.) ; 
(৬) খবদ্যাসাগর চাঁরত’ (সেপ্টেম্বর, ১৮৯১ ); এবং (৭) ‘প্রভাবতীসম্ভাষণ’ (সাহিত্য, 
১৮১৯২ )-_এই কয়খানাই এই শাখায় প্রধান। ‘বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত রচনা এর মধ্যে 
গণ্য নয়। ‘মহাভারত’ (উপরুমাঁণকা ভাগ-_জানুয়ার, ১৮৬০ ) এই সঙ্গে গণনীয় 
না হলেও তা অনুবাদাশজ্পের দষ্টান্ত । €বামনাখ্যানমএর সে গর্ব সামান্য ।) 
বাংলা গদ্যরশীতির দিক থেকে 'মহাভারতকে রচনাসংগ্রহের সাহিত্য-ীবভাগেই 
অন্তভূন্ভত করা চলে ৷ 'অনবাদ” সম্বন্ধে আলোচন্য পরে করা হচ্ছে । আপাতত 
আমাদের বন্তব্য এই-_সাহিত্যরচনার ভীল্লাখত প্রাতাট গ্রন্হের স্বতন্ত্র ও [বিশদ 
আলোচনা নিগ্প্রয়োজন ৷ কারণ, প্রাতীট লেখারই উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ বিদ্যাসাগর 
মহাশয় নিজেই শবজ্ঞাপনে' ব্যন্ত করেছেন_সেই শবজ্ঞাপনগরীলই মুলত ভুমকা । 
সেসবের পারপতরক প্রাতাঁট গ্রন্থের সম্বন্ধে কহ কিছ, তথ্য যোগ করা যেতে পারে 
[শ্রীযান্ত আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষকের ও সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে ইদানীং 
তা সার্থকভাবে করেছেন )1 অবশ্য বিদ্যাসাগরের মহলা রচনা সকলেরই পাঁরাঁচিত, 
তা তথাঁপ পাঠ্য-াবশদ করে একথা বলা অনাবশ্যক। এসব লেখার শিল্পগত 
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উৎবর্ষের কথা স্বতঃই তখন অনুভব করা যায়। উদ্ধৃত না দিলে যেমন প্রমাণ 
স্বানাশ্চত হয় না, উদ্ধৃতি দেওয়াও তাই বাহুল্য । বিশেষ করে উদ্ধত দিতে গেলে 
আর শেষও পাওয়া যায় না। 

'বেতালপণ্টাবৎশাঁত'র প্রথম সংস্করণ (১৪৪৭ ) পাওয়া যায় না। সে সংস্করণে 
নাক অনেক ভরাট ছিল; দ্বিতীয় ও পরবতর্ সংস্করণে ভাষার দুরুহতা অনেকটা দূর 
করা হয়েছে। তাতেও এই প্রথম দিকের রচনায় অনেক দোষ রয়ে গিয়েছে। সেসব 
সত্তেও সাহিত্যের গদ্যের জন্ম “বেতালপণ্সাবৎশাঁত'তে লক্ষ্য করা যায়__গল্ভীর ভাব, 
, বর্ণনার রমণীয়তা, এমনাঁক স্বচ্ছন্দ কথ্যভাষার বাগভাঙ্গ__এসবও এ প্রাথামক প্রয়াসে 
দেখা যায়। “বদ্যাসাগরী ভাষা’ বলতে আমরা বাঁঝ সং্কৃতপ্রাধান্য, দুরূহ শব্দের 
প্রয়োগ, ভাবগাম্ভীর্য অপেক্ষাও শব্দের গুরুগাম্ভীর্য। 'বেতালে, নিশ্চয়ই তা প্রচুর, 
কিন্তু সে ভাষার প্রধান ও কতকাৎশে একমাত্র আধার ‘বেতাল’ । আরেকটা কথাও 
দ্মরণীয়। বিদ্যাসাগর এরুপ সংস্কৃত আখ্যানকাব্যের সম্ধন্ধে উৎসাহী ছিলেন না। 
গল্পের একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে, তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য 
হিন্দী পচ্চিসী'র অনুবাদ চাই ; কারণ বোধ হয় সাহেব ছান্নদের কাছে গল্পের জন্য 
তা আকর্ষণীয় হবার কথা । কিন্তু এসব গল্প সামাজিক নীতি ও রুচির যে সাক্ষ্য 
বহন করে, তাতে স্পম্ট-এসব জাতির অবক্ষয়ের যুগের সাহিত্য । তবু বিদ্যাসাগর 
হিন্দী 'বেতালপচ্চিসী'র অনেক কিছু বাদ দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য অনুবাদ- 
গ্রন্থের মতোই এ গ্রন্থও “অনবার্দ-_অথাঁৎ অনুবাদ নয়__মূলের অনুসরণ মাত্র । 

'বেতালে'র পরেই লেখা হয় 'বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৪৮)__তাও 'অনুবাদ" ও 
শিক্ষার্থীদের জন্যই তাও রাঁচিত। এখানে এ গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু যোগ করা প্রয়োজন । 
প্রথমত, ভাষার কথা । 'বেতালে'র সেই “বদ্যাসাগরী ভাষা'র, প্রাথ্থামক পর্ব শেষ 
হয়ে গিয়েছে । যথার্থ বিবরণপ্রধান বাংলার এ নমুনা একেবারে নতুন ও মোটের 
উপর উপাদেয়। এই ভাষার গুণেই গল্পপ্রধান 'বেতালে'র অপেক্ষাও 'বাঙ্গালার 
হীতহাস' বোশ চিত্তাকর্ষক । সত্যকারের স্বচ্ছন্দগাঁত বাংলা ভাষার সন্ধান বিদ্যাসাগর 
পেয়েছেন। এখানে তা প্রথম 'দিয়েছেন__হয়তো সাৎ্বাদিকদের বালা গদ্যে তার পথ 
তৈরি হয়ে উঠাঁছল । বিদ্যাসাগরের পরবর্তী নিবন্ধাঁদিতে এ রীতির উৎকর্ষ আরও দেখা 
যাবে। 'বাঙ্গালার ইীতিহাস' সন্বন্ধে দ্বিতীয় লক্ষণীয় কথা-_বিদ্যাসাগরের ইতিহাস- 
বোধ । তিনি প্রধানত মার্শম্যান ও অন্যান্য ইংরেজ লেখকদের তথ্যাদি অনুসরণ 
করেছেন। তার বাইরের তথ্য সম্ভবত তাঁর পক্ষে দ্প্াপ্য ছিল, আর পাঠ্যপুস্তকে 
সেরুপ গবেষণা ও [বতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা সাধ্য হলেও_ অনুমোদিত হত 
না। বাঁত্কমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর দুজনাই দেশের ইতিহাসের গুরুত্ব অনুভব করোঁছলেন ; 
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-বা্কম তা নিয়ে অনেক বোশ ভাবত হয়েছেন, বিদ্যাসাগরেরও ভাবনা ছিল। আমরা 
জানি, ভারতের হীতহাস লেখার জন্য তান বহ: গ্রন্থ সংগ্রহ করে প্রস্তুত হাঁচ্ছলেন; 
কিন্তু রোগকবলে পড়ে তা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ানি। তৃতীয় কথা, বদ্যাসাগর 
ইংরেজ রাজত্বের গুণ দেখেছেন__-অ্থাৎ তখনো সাম্রাজ্যবাদকে চিনতে পারেনান_ 
নিশ্চয়ই এ তাঁর দাঁষ্টর সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। শেষ শুট বিদ্যাসাগর নবাব 
সিরাজদ্দৌলাকে 'নৃশৎস রাক্ষস’ ধরে নিয়েছেন। এ রুটি সম্পূর্ণ নাট নয়। 
সাম্রাজ্যবাদাবরোধিতার যুগে আমাদের চোখে পিরাজদ্দৌলা যতটা নি্পাপ হয়ে 
উঠেছেন, আসলে মোটেই তান তা ছিলেন না। আসলে সিরাজ ছিলেন নিবেধি, 


,কোপনস্বভাব, সময়ে সময়ে নশংসও ৷ তবে তখনো তান বালকমান্র ছিলেন__তাও 
স্মরণীয় । 


বনবন্ধজাতায় প্রথম পুস্তক অবশ্য 'সৎ্কৃতভাবা ও সংস্কৃত সাহত্যশাস্র্রাবষয়ক 


প্রস্তাব (১৮৫৩)-_বেখুন সোসাহাটতে প্রদত্ত বন্তুতার তা বাত রুপ। এটি অবশ্য 


সাহিত্যের কালানক্রামক ইতিহাস নয়__সংস্কৃত সাহত্যের সার-পারচয়, বাংলা ভাষায় 


সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম আলোচনা । কালানুক্রমে আলোচনা না করে, 'শ্রাব্যকাব্য, ও 
"শ্যকাব্য রূপে ভাগ করে, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য ইত্যাদি রুপগত ধারায় 


আবার তা বিদ্যাসাগর ভাগ করেছেন । অন্য দিকে, দশ্যকাব্যকে কালিদাস, ভবভৃতি, 
শ্রীহ্ষ, শূদ্রক ইত্যাদি শ্রষ্টার নামে চিহ্নত করেছেন । পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন সম্বন্ধে 


“কিন্তু তান কিছু বলতে আঁনচ্ছক । তাঁর মুল আদর্শ হয়তো ম্যাক্স্মুলার, হেমান 
নউইলসন প্রমূখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রত্নতাত্বক ধারণা ও বৈজ্ঞানক দষ্ট দ্বারা 


প্রভাবিত। তবে তাঁর সমালোচনাদৃষ্ট নিজস্ব । তাই দৌখ-_কালিদাস প্রভীতর রসোত্তী্প 
সাহিত্যের প্রশৎসাও যেমন এ বন্তুতায় অকুন্ঠিত, তেমীন এীতিহ্যগত আলঙকারক 
কাব্যসমালোচনাও তাতে অগ্রাহ্য (নৈষধচাঁরত, ভাট্রিকাব্য প্রভাতি সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা 
স্পস্ট )। বোঝ বায়, নবজাগরণের যুগে বাঙালী মনে সাহিত্যের নতুন আদর্শ ও 
সমালোচনার নতুন আদর্শ বীঁজাকারে উপ্ত হচ্ছে । এর পরে বাঁঙ্কমের হাতে তা 
অঙকুরিত হবে । বিদ্যাসাগরের রচনাটি সুখপাঠ্য, এর চেয়ে বেশি বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। 

“শকুন্তলা” (১৮৫৪) গদ্যাশল্পে বিদ্যাসাগরের অনবদ্য সৃষ্টি সম্ভবত এমন শিক্ষিত 
বাঙালী নেই বান তার মাধুর্য উপভোগ করেননি ৷ হয়তো তাঁরা জানেন__ 
কালিদাসকে বিদ্যাসাগর পাঁথবাঁর শ্রেষ্ট প্রাতভা বলে মনে করতেন, সেক্সূপীয়রকেও 
কাঁলিদাসের উপরে স্থান দিতে তাঁর দ্বিধা ছিল। (বিদ্যাসাগরের এই মত সর্বগ্রাহ্য 
না হবারই কথা ।) কিন্তু বিদ্যাসাগরের “শকুস্তলা'র বিশেষ তাৎপর্য কি? এ যে 
“আঁভজ্ঞানশকুন্তলম’-এর দ্বারা প্রভাবিত হলেও ‘অনুবাদ’ নয়, তা স্পষ্ট । অনুবাদ কী 
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করে হতে পারে? দশ্যকাব্য পারণত হয়েছে শ্রাব্যকাব্যে__নাটক হয়েছে উপাখ্যান 
এ কথা বলাই যথেষ্ট হত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা-_কাভাবে বিদ্যাসাগর তা 
কালের রুচি ও আপন সাহাত্যক মান্রাবোধের সাহায্যে রূপান্তীরত করেছেন৷ মূল 
আখ্যান বহু পুরাতন-_কালিদাসও সে অর্থে" মলস্রল্টা নন-__সেই অর্থে শেকৃস- 
পীয়রও মূলস্রল্টা নন। “শকুম্তলা'য় বিদ্যাসাগর যা সাধন করেছেন আমাদের কালে তা 
অত্যন্ত সার্থকভাবে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের রাজসাহা বিশ্বাবদ্যালয়ের ডন্টর 
মুখলেস;র রহমান (দ্রষ্টব্য : “বদ্যাসাগর’, সম্পাদক গোলাম মুরশিদ, বিদ্যোদয় 
লাইব্রেরী প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় সংস্করণ )। ‘শকুন্তলা’ ও ‘সাঁতার বনবাস’ 
(প্রায় ৩০ পৃচ্ঠোর ) প্রবন্ধে তিনি মূল সংস্কৃতের থেকে কোথায় বিদ্যাসাগর 
ভাষাত্তরণকালে কা কী পার্থক্য করেছেন, তা পরপর উদ্ধৃত দিয়ে দিয়ে তুলে 
ধরেছেন। কেন যে সে পার্থক্য, তার পরে তা আর বুঝিয়ে বলা নিপ্প্রযয়োজন__মূলে 
শকুন্তলা ও সখাদয়ের অন্তরঙ্গ ঈষত্যুবতীসুলভ চপল আলাপ, রাজার তা শুনতে 
শুনতে রূপলোল,প স্বগতোন্তি, পরেও প্রকাশ্য সংলাপে রাজার তদ্রুপ শব্দযোজন__ 
এসবের পার্শ্বে বিদ্যাসাগরের ওসব স্থলের সারানুবাদ দেখলে বোঝা খায়_যুগরৃচির 
পাঁরবর্তন বিদ্যাসাগর মান্য করেছেন । সংক্ষেপে, “রসের রাজা কালিদাসের রচনার সঙ্গে 
এখানে বিদ্যাসাগর যে আধুনিক মনোভাব, পাঁরমাণবোধ আর স্বাভাবিকতার সমন্বয়- 
সাধন করেছেন একমাত্র সুজনধম লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব ।” (পৃবোল্লাখিত 
প্রবন্ধ ) ।-_আর বিদ্যাসাগরের ‘শকুন্তলা’ সত্যই সৃষ্টি । বলা বাহুল্য, মোটের উপর 
কালিদাসের গল্পের কাঠামোই বিদ্যাসাগর গ্রহণ করেছেন, এবং তা অনুসরণ করেছেন। 
_এ কথাও ঠিক যে, কালিদাসের সৎস্কৃতের পদমাধূ্ষের বাংলা ভাষায় দ:এক স্থলে 
সংসম্পর্ণ প্ররাশদান বিদ্যাসাগরেরও পক্ষে সম্ভব হয়ান। কিন্ত্ত বাৎলা ভাষায় প্রণয়- 
উপাখ্যানের রচনায়ও কত শালীনতা, কত মাধুর্য সপ্টার করা যায়, শকুন্তলা'র পর্বে 
কে তা জানত? সবসহদ্ধ সন্দেহ নেই__বিদ্যাসাগরের “ণকুস্তলা’ সত্যই সত্টি-__আর 
কালিদাসের প্রাত ভন্তের যোগ্য অর্ঘ্য । না হলে কালিদাসও বাঙালীর মাথায়ই 
থাকতেন-_বাঙালীর আপনার হয়ে উঠতে পারতেন না । 

‘সাঁতার বনবাস' (১৮৬০) এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য । “বিজ্ঞাপনে’ বিদ্যাসাগর ভবভূতির 
ত্তরচারত'কে তিনি কীভাবে প্রয়োজনবোধে বিভন্ত করে নিয়েছেন তা জানিয়েছেন! 
কমে ক্রমে ঘটনাকে বিদ্যাসাগর কিভাবে বিবর্তিত করেছেন-_-উত্তরচাঁরতে'র ও মূল 
রামায়ণের ধারা অনুসরণ করে ও না করে এঁগয়ে চলেছেন__-এসব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে 
ওঠে। (দুষটবয : মুখলেসনর রহমানের উতত প্রবন্ধ । ) ভাষাসৌন্দর্ষের দিক থেকে কিন্ত 
মানতে হবে, 'শকুল্তলা'র থেকে “সীতার বনবাসে’ তা অধিকতর পাঁরণাঁতলাভ করোন_ 
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বরং একটু বেশী ভারা হয়ে উঠেছে। সমাসবদ্ধ বড় বড় শব্দ ও নাতিপারাচাত স্কৃত 
শব্দ ‘সাঁতার বনবাসে’ দেখা যায়। তা সহনীয় হয়েছে বাক্যের ভারসাম্যের গুণে-_সেই 
বিদ্যাসাগরী গদ্যছন্দ সৃষ্টিতে, না হলে এ ব্রুট গুরুতর হত । করুণরসের সঙ্গে এরূপ 
শব্দপ্রয়োগে বৈষম্য যে ঘটে তাও সত্য । তবু করুণরসই “সীতার বনবাসে' প্রধান । এক 
বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ‘সাঁতার বনবাস'কে সে জন্যই বলা হয়োছল “কান্নার জোলাপ? ৷ 
কিন্ত্ত যে বিশেষ দৃষ্টির জন্য তা বলা সম্ভব, তাও কিন্ত্ত বরুদৃষ্টি। না হলে ‘সাঁতার 
বনবাস’ শুধু সহজ দৃণ্টিকে অশ্র2সজল করত না । করুণরসই তাই সর্বস্ব নয়। এক- 
একবার সজল চক্ষের কোণে দেখা যায় একছটা কৌতুকের আভাস, দেখা যায় নিসর্গ - 
বর্ণনার অপূর্ব রোমাণ্টিক সাফল্য, এবং সমাপ্তিতে ট্রাজডর ঘনায়মান ছায়ায় সীতার 
সকরুণ অথচ মযদাসচেতন আত্মাহাতি-_-এসব সেই অশ্রসজল দৃষ্টিকে আনন্দে সম্ভ্রমে 
গাম্ভীর্যদানও করত ৷ অন্তত এ কথা ঠিক, “সীতার বনবাস’ না হলে উিত্তরচারতে'র 
মহিমা ও বৈশিষ্ট্য বোধের পথ বাঙালী খাঁজে পেত না। 'সৎস্কৃতানুরাগী ভাষা” যে 
কী অপর্রণ মহিমা ও রস সণ্টার করতে পারে আজও “এই সেই জনস্থানমধ্যবতাঁ 
প্রদ্রবণগিরি” প্রভাতর বর্ণনাপাঠে আমরা তা এখনো পুলাকত চিন্তে উপলব্ধি করতে 
পাঁর-__ভাবে ও ভাষায়, ক্লাসিকে ও রোমান্টিকে, অপনর্ব এক সুসংগাঁত ঘটেছে এসব 
বর্ণনাস্থলে ৷ 

'ভ্রার্তীবলাস' (১৮৬৯), ‘শকুন্তলা’ ও “সীতার বনবাসে'র মতোই মুখ্যত সাহিত্য- 
ধর্মের রচনা ৷ 'শকুত্তনা'র মূলরস প্লিঞ্ধ মাধুর্য“, ‘সীতার বনবাসে'র করুণা, ‘ভ্রান্তি- 
বিলাসে’ কৌতুকরস। যে সময়ে ‘ল্রান্তাবলাস’ রচিত, তখন সমাজে বিধবাঁববাহ 
প্রচলিত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর সমাজকতার্দের শন্তুতায় নানাভাবে বিপন্ন, ধনী ও 
মানীদের প্রাতগ্রীতঙ্গে খণজালে জাঁড়ত, বিধবাবিবাহে অগ্রসর নানা প্রবণ্ণকের 
জ্বালায় প্রাণেমনে দক্ষ-বিদপ্ধ__বিদ্যাসাগরের প্রয়াসে তখন ব্যর্থতার মেঘভার চেপে 
আসছে, তাঁর জীবনে পড়েছে মানুষের ব্যবহারে সন্দেহ-সৎশয়-হতাশার ছায়া । এমান 
সময়ে এমন লঘু হাস্যের রচনায় বিদ্যাসাগর হাত দিলেন কেন? অনেকে এরুপ প্রশ্ন 
করেন। তাঁরা জানেন না-_এরুপ সময়েই সুস্হ হৃদয় আপন 'অজ্ঞাতেই, আপনাকে 
সাস্থত রাখতে চায় হাস্যকৌতুকের রসায়নে ৷ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মধ্যে কৌত্‌ক- 
রাঁসক মানুষটি কখনো মরতে চায়ান ; এই বিরোধ-বিপাকের মধ্যেই সে স্বভাবধর্মে 
আপনাকে প্রকাশিত করল । 

শেক্সপ্পীয়রের ‘দি কাঁমাড অব্‌ এরর্‌্সত নামক কৌত.কনাট্যের উপাখ্যানভাগ 
বাৎলা কথায় 'ভ্রার্তীবলাস' (ডিসেম্বর, ১৮৬৯) নাম দিয়ে বিদ্যাসাগর সথকলিত 
করেন। উদ্দেশ্য-_-তাতে “লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে ।” কালিদাস ছিলেন তাঁর 
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পপ্রয়তম লেখক ; কিন্তু শেক্সপীয়রের প্রাতিও বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধার অভাব ॥ঁছল না 
_একথা আমরা জানি৷ এ নাটক শেক্‌স্‌পায়রের প্রথম দিকের (১৫৯৩ £) রচনা; 
প্রাচীন রোমের নাট্যকার প্লোটাস্‌ €টিটায়ান ম্যাকিয়ান প্লোটাস, খীষ্টপূর্ব ২৫৪- 
"১৮৪ )-এর 'মেনাকাঁস' নামক লাতিন কৌত্কনাট্যের কাহনী এর মুল, তখনো 
তাতে আছে। শেক্স্পীয়রের প্রধান কোনো ট্রাজাড কিৎ্বা প্রধান কোনো 
কামিডি অবলম্বন না করে বিদ্যাসাগর কেন এই আঁকণৎকর লঘু নাটকাঁট বাংলায় 
সংকলন করলেন, তা একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন । তার উত্তর দেখোঁছ-__“চত্তরঞ্জন হইতে 
'পারে” । রঙ্গকৌতুকের সাহায্যে লোকরঞ্রনের এত চেষ্টা কিন্তু বিদ্যাসাগরের আত্ম- 
রঞ্জনের চেষ্টাও । আমাদের দুঃখ তব: থেকে যায়__যাঁদ বিদ্যাসাগর শেক্স্পীয়রের 
কোনো একখানা প্রধান নাটকের সংকলন করতেন। কারণ, তুচ্ছ বিষয় সত্তেও 
‘ল্রান্তাবলাস’ সত্যই উপাদেয় রচনা ৷ বিষয় আকাৎকর ও কৃত্রিম, তবে মজাদার ব্যাপার ৷ 
'দদ-জোড়া যমজ মানুষকে নিয়ে ঘরে বাইরে তাদের পাঁরবার-পাঁরজনের মধ্যে ভ্রান্তর 
স্টার, একজনকে তার অন্য ভ্রাতা মনে-করে ভুলের পর ভুল, হাসাহাসি-মারামারর 
ধুম ; সে ভুল নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে কাহনীর মীমাংসা ও সমাগ্ত। বলা বাহল্য, এ 
কাহিনীর কৌতুক চারপ্র-আশ্রিত নয়, বিশেষ করে কৌতুক-কথার মারপণ্যাচ, অথাৎ 
অনেকটাই ভাষা-আশ্রত। তবে ঘটনা বা 'সচুয়েশনেই আসল প্রাণ । এক ভাইকে আর 
ভাই বলে ভুল করে সকলের যে উদ্ভট, জাটল থেকে জটিলতর ঘটনায় জাঁড়য়ে পড়া__ 
প্রহসনপ্রায় হাঁস-হল্লোডের তা আনবার্য কারণ__সেই নাট্যঘটনাবাল এখানে উদঘাটন 
করা হয়েছে উপাখ্যানরূপে ৷ 

শিকুন্তলা'্র মতোই মূল দশ্যকাব্যকে বিদ্যাসাগর এখানেও শ্রাব্য ও পাঠ্য কাব্যে 
রূপান্তীরত করেছেন_আর তাতে “মৌলিকতা'র প্রকাশ যাঁদ না ঘটে থাকে তা 
হলে বলা যায়, শেক্‌স্‌পাঁয়রের কাঁমাডর সেই মৌিকতা ততোঁধক কম । বিদ্যাসাগর 
'শেক্স্পীয়রের লেখার 'অনঃবাদ' করেনান, অনুসরণ করেছেন; মূলের দীর্ঘ সংলাপ 
ও অশ্লীল অংশ (আধ্বীনক রাঁচিতে অগ্রাহ্য বলে ) কোথাও কোথাও বাদ গিয়েছে। 
এদেশীয় পাঠকের কথা মনে রেখে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্য বিষয়কে যথাসম্ভব দিয়েছেন 
এদেশীয় স্হান-কাল-পান্রের নাম ও পারচ্ছদ-। তাই স্হান ও পান্রপান্রীরা দেশীয় 
নাম পেয়েছে; যেমন, সিরাকিউস হয়েছে 'হেমকুট”, ইফিসাস-_ভয়স্থল' আযাশ্টিফোলস 
চিরঞ্জীব” ড্রোমিও--পকতকর”, এাঁড্য়ানা-_চন্দ্রপ্রভা' ইত্যাঁদ ৷ কাহনীও : সংগাঁত 
রেখে হয়েছে দেশীয় ভাষ্যে যথাসম্ভব ভারতীয়, কাল্পনিক প্রাচীন যুগের কথা-_ঠিক 
সমসামায়ক বাংলা দেশের নয়। পাশ্চাত্য নাম-ধাম ভারতীয় পাঠকের কাছে বিদেশীয় 
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বা বিজাতীয় থেকে যায় ; আর যতটা তা বিজাতীয় থাকে ততটা দেশীয় পাঠকের তা 
চিত্তরঞ্জনেও বাধা হয়। এরুপ ভাষ্যরচনায় সৃষ্টিকৌশল না লাগলেও ব্াদধকৌশল 
প্রয়োজন, সৎগাঁতবোধ প্রয়োজন, মান্রাবোধও প্রয়োজন । তা ছাড়া, বাক্যের যে চাতুর্য 
এরূপ শেক্স্পটয়রীয় (ও তৎকালীন পাশ্চাত্য ) কামাঁডর প্রধান একটা ধর্ম, বাংলা 
ভাষ্যে তাকে সংগাঁত রেখে ভাষাস্তারত করা একটা বিশেষ সমস্যা; ভাব ও ভাষার 
উপরে, সুসংগত আধিপত্যের বলেই তা সাধ্য । প্রহসনজাতীয় এই বেপরোয়া হাঁসরঙ্গের 
বিষয়কে সম্পূর্ণ কথ্য ভাষার সহায়ে প্রকাশ করাই এখন সমীচীন । সেই কথ্য বাংলায় 
তা না সাজিয়ে সাধ্‌ভাষায়ও কতটা সার্থক করে তোলা যায় বিদ্যাসাগর তার 
একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন । এখানে সাধৃভাষা কথ্যভাষার মতোই বেশ চলন্ত। 
বিদ্যাসাগর এসব দিকে অপাঁরামত সাফল্যের পরিচয় রেখেছেন । মূলের দ:-একটুকু 
বাক্চাতুরী উদধৃত করে বিদ্যাসাগরের ভাষ্য পাশে রাখলে উপলব্ধি করা যায় কী 
অদ্ভূত শান্তিতে বিদ্যাসাগর ভাব ও ভাষার মেজাজ রক্ষা করেছেন। 

ভ্রান্তিবলাস' সত্যই চিত্তরঞ্জন করে। এ উপাখ্যান হয়তো বাংলা কথাসাহিত্যর- 
বিকাশেও সাহায্য করে থাকবে; কারণ, বাংলা উপন্যাস তখনো সত্যই গড়ে ওঠে 
নি__তার সূচনা মাত্র হয়েছে । বাঁৎ্কমচন্দ্রের দুর্গে শনান্দনী’ (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' 
(১৮৬৬ ) ও ‘মণালিনী’ (১৮৬৯ )--এই তিনখানা গ্রন্থ তখন রচিত হয়েছে । এগাল' 
ভ্রান্তবলাসে'র মতো উদ্ভট কাহিনী নয়, ধীতহাসিক রোমান্স । সে হিসাবে 
উপন্যাসেরই স্বজাতীয় । 'ভ্রান্তীবলাস'কে কিন্তু তা বলা চলে না__তাকে কৌতুকরসের 
উপাখ্যান বলাই যথেষ্ট । আসল কথা, এখানে বিদ্যাসাগরের যে রুপ আমরা দেখ 
তা আনন্দদায়ক__শিক্ষাগুরু নন, প্রচারপ্রাণ সংস্কারক নন, এমনাঁক বেনামী 
ব্যঙ্গরচনার বিদ্রুপাঁবলাসী, উদ্দেশ্যপ্রণোদত লেখকও নন) শ্রীযুক্ত আসতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আজও সত্য; “ 'ভ্রান্তিবিলাসে' তান [ বিদ্যাসাগর ] পাঠকের 
বন্ধুর পর্যায়ে নেমে এসেছেন । এখানে তাঁর চিত্ত বিশুদ্ধ শিল্পীর ভূমিকাই গ্রহণ 
করেছে ।” এই ভূমিকায় বিদ্যাসাগরকে আমরা এমন করে আর পাই না । শুধু গদ্য-. 
শিল্পী নন, এখানে তান সর্বরকমেই চিত্তরঞ্জনকারী শিল্পী । 

এইখানেই বিদ্যাসাগরের অন_বাদ-প্রসঙ্গও তাই উল্লেখ করে শেষ করা বাক। 
প্রথম থেকেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত থেকেও অনুবাদ করেছেন, ইংরোঁজ থেকেও অনুবাদ 
করেছেন, তা আমরা জানি। বেতালও অনুবাদ নয়, 'বাঙ্গালার হীতহাসও নয়_ 
ভাষান্তর এবং কতকটা ভাষ্যান্তর । সেই প্রথম রচনাসমূহেও আমরা দেখোঁছ €জীবন- 
চাঁরত, ১৮৪৯ ; 'চীরতাবল?”, ১৮৫৬ ) বিদ্যাসাগর বুঝোঁছলেন-__ইৎরোজ (পাশ্চাত্ত্য- 
ভাষার ) মুলরচনাকে বাংলায় ভাষাস্তারত করা, ভারতীয় (বিশেষ করে সংস্কৃত 
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ভাষার ) রচনার সেরুপ ভাষান্তরসাধনের অপেক্ষা অনেক বেশি জাটল ও দুঃসাধ্য কাজ। 
মনুষ্যস্বভাব এক হলেও ইউরোপের ও ভারতের, দু জগতের জীবনযান্রায় অনেক 
পার্থক্য; ভাবে ও ভাষায় দুরত্ব অনেক সময়ে দুস্তর। পাশ্চাত্য রচনার বাংলায় 
আক্ষারক অনুবাদ তো নিশ্চয় অসম্ভব । মূলের ভাব রক্ষা করে আমাদের নিজ নিজ 
ভাষার ও নিজ বাচনভাঙগতে পাশ্চাত্য [বিষয়ের অনুসরণই সম্ভব । “বাঙলার ইতিহাসে” 
[তিনি তা সার্থকভাবে সম্পন্ন করেন। এরুপ বিষয়ের ‘অনুবাদে’ মৌলিক সষ্টিশান্তির 
প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সাহত্য-অনুবাদে যথেষ্ট রসবোধের ও রশীতিবোধের প্রয়োজন, 
আর, রস ও রাঁতি সৃষ্টিশত্তিরই দুটি প্রধান উপাদান। পাঠ্যপযস্তকের ব্যাপারে 
[দেশীয় বিষয়কে বিদ্যাসাগর মার্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষায় রূপান্তীরত করেছিলেন । 
ন্রান্তিবলাসে'র মতো সাহিত্যগ্রন্হে তিনি সেই সঙ্গে দিতে চেয়েছেন রসসম্পন্ত রূপ-_ 
শিকুত্তলা” “সীতার বনবাসে’ও সেই রূপই (সংস্কৃত নাটক প্রভাত অবলম্বনে ) তান 
দান করেছেন। এসবকে অনুবার্দ না বলে, ‘অবলম্বন’ বা ‘অনুসরণ’ বলাই শ্রেয় ; 
‘মৌলিক’ না বললেও সৃণ্টিসরস বলতেই হবে । 

বিদ্যাসাগরের অনাদিত গ্রন্থের মধ্যে বিশিষ্ট উল্লেখের যোগ্য. ‘মহাভারত’ 
€ উপর্রমাণকাভাগ ) [ জানুয়ারি, ১৮৬০ ]__“বামনোপাখ্যান' প্রভাত বিশেষ গণনীয় 
কর্ম নয়। তা শকুন্তলা” ‘সাঁতার বনবাসে'র মত অনুসরণে রাঁচিত নয় । ‘মহাভারতে’ 
বিদ্যাসাগর ক্লাসিক সং্কৃতের বাংলা অনুবাদের আদর্শ স্থাপন করেছেন । মূলকে 
ভাবের দিক থেকে কিছুমাত্র পরিবার্তত না করে তান ক্লাঁসক-গুণাশ্বিত বাংলা 
ভাষায় তা অনদত করেছেন। সদর্থে এ ভাষাকেই বলা যায় সত্যকার “বদ্যাসাগরা 
ভাষা'_যাতে সংস্কৃত শব্দের যোগে বাংলা ভাষায় ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক ভাব 
সণ্টারিত করা সম্ভব হয়__মুলের গাম্ভীর্য, স্হির মাহমা প্রাতফালিত করা যায় 
এখনো পৌরাণিক বিষয় সম্বন্ধে রচনায় আমরা এই ক্লাসিক ভাষারতির শরণ নিই। 
অত্যন্ত ভুল করেই সংস্কৃত শব্দের ঘনঘটাবহুল (সৎস্কৃতানুরাগিণী ), কৃত্রিম বাথলা 
রচনারীতকে বলা হয় “বদ্যাসাগরী ভাষা’ । বিদ্যাসাগরের ভাষা 'বেতালে' ছাড়া 
কোথাও তা নয়_ রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়ানুযায়ী “বিদ্যাসাগরী ভাবা'র- বাঁচন্ররুপ ৷ 
যদিও প্রায়ই আধুনিক বাৎলার তুলনায় তাতে সংস্কৃত শব্দ আঁধক। সংস্পন্ট ধারণা 
না থাকাতে সংস্কৃত শব্দের কীন্রম আড়ম্বর দেখলেই,মনে করা হত তা শীবদ্যাসাগরী 
ভাষা" । 

শকুন্তলা” ‘সাঁতার বনবাস’, ‘জ্রাস্তাবলাসে’ বিদ্যাসাগরকে প্রধানত সাহিত্য- 
শিল্পীরতপে আমরা দোখ । এ তিনের বাইরে বিদ্যাসাগরের বিশেষ ধরনের গণ্যাশনপী- 
রুপের যে পরিচয়, তা পাঠ্যপুস্তকে ও প্রবন্ধরচনায় নাঁহিত। বিশেষ করে তার 
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অসামান্য পরিচয় বেনামী ব্যঙ্গরচনায়__-তা অসামান্য ৷ কিন্তু সাহিত্যাশল্প হিসাবেও 
বিদ্যাসাগরের অন্তত আরও দুটি লেখা আছে- তাঁর মৃত্যুর পরে পান্র নারায়ণচন্দ্ 
প্রকাশিত (১৮৯১) অসম্পূর্ণ শবদ্যাসাগর-চারত (স্বরাঁচিত ), এবং দোঁহন্র 
সরেশচন্দ্র সাজপাঁতির 'সাহত্য"পত্রে ( বঙ্গাব্দ ১২৯৮ ) প্রকাশিত 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' ৷ 
একাঁট আত্মচারত, অন্যাট শোকোচ্ছৰাস ৷৷ দুঁটরই বিষয় ব্যান্তগত। ব্যান্তগত বিষয়ে 
আরও দু-একটি লেখাও আছে ; তবে তা অন্য ধরনের । শীনচ্কৃতি-লাভপ্রয়াস' ১৮৮৮) 
বিদ্যাসাগর প্রকাশ করতে বাধ্য হয়োছিলেন ; অন্যটি ‘অপুর্ব ইতিহাস” নামে পা্তকা, 
নিচ্কাতলাভের আরেকটি প্রয়াস (১৮৮৫ )__ সেইরূপ কোনো অপবাদ থেকে আত্ম- 
রক্ষার জন্য লিখিত। (পূর্বে এ লেখা প্রচারিত হয়নি; মনে হয়, কারও: কারও 
মনোব্যথার কারণ হতে পারে বলে এখনো পঢ়নঃপ্রকাশত হয় না। পযাপ্তকাটি 
অধ্যাপক বিজিত সেনের নিকট পাওয়া যায় । ) অধ্যাপক সুকুমার সেন বঙ্গীয় সাহিত্য 
পাঁরষৎপান্রিকা'য় (৩1৪ সংখ্যা, ১৩৬৭ সাল ) এ পযাপ্তকার উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য বিবৃত 
করেছেন । বিদ্যাসাগরজীবনীর পক্ষে লেখা দুটির গুরুত্বষথেষ্ট-_বিশেষত ীনদ্কাতিলাভ- 
প্রয়াসের ৷ বিদ্যাসাগরের প্রিয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা যোগেন্দ্রনাথ 
বিদ্যাভূষণ অন্যায়ভাবে বিদ্যাসাগরের উপর মদনমোহনের কোনো কোনো লেখা আত্মসাৎ 
করার আভযোগ করেছিলেন ৷ আঁভযোগ অগ্রমাণিত হলেও ওর্‌প কুৎসা যোগেন্দ্রনাথ 
চালিয়ে যান প্রায় পনেরো-ষোলা বৎসর ৷ শেষ অবাধ, বিদ্যাসাগর আর সহ্য করলেন 
না। নক্কৃতিলাভপ্রয়াস যোগেন্দ্রনাথের সেই কুৎসার উত্তর ( শনক্কাতলাভপ্রয়াস'-এর 
শবজ্ঞাপন" দ্ষ্টব্য ৷) তথ্যগত যাথাথেহি এ ধরনের রচনার আসল মূল্য, অন্যরূপ 
শিল্পকুণলতা বরং তাতে বর্জনীয় । তথ্যনিষ্ঠা বিদ্যাসাগরের দ্বাভাবক গণ, 
এসব রচনাও তার প্রমাণ । তাতে রসসম্পদ মানায় না, স:পাঠ্য হলেই তা 'সরস'। 
ব্যন্তিগত বিষয়ের রচনার মধ্যে শিল্পগত মূল্য 'প্রভাবতীসম্ভাষণে'র এবং “বিদ্যাসাগর 
চারতে'র বেশি ৷ দূইটিতে বিদ্যাসাগরের দই শিল্পীরুপ দেখা যায়_একটি আবেগ, 
বাহা শিল্পের, অন্যটি তথ্যসম্পদপহ্ট শিল্পের । 

বিদ্যাসাগর অসংখ্য কাজে সদা ব্যস্ত ছিলেন; তার উপর শেষজীবনে ছিলেন 
পাঁড়াগ্রস্ত। তাই বহুলোকের আগ্রহ সত্তেও [নিজের কর্মবহল জীবনের কথা লিখে 
যেতে পারেননি । মাত্র দুটি পাঁরচ্ছেদ [তান িখোঁছলেন_-পিতৃমাতৃকুলের কথা, 
ও পাঠ্যার্থে নিজের কলকাতায় আগমন পর্যন্ত বাল্যজীবনের কথা। ছান্রজীবন, 
বিধবাবিবাহ আন্দোলন পর্যন্ত কর্মজীবনের প্রারদ্ভও তাঁর আত্মচারতে লাভ 
করা গেল না, এই খেদ রবীন্দ্রনাথের মতো সমস্ত বাঙালীরই থাকবে ৷ তা আরও 
থাকে, যে দুই পাঁরচ্ছেদ বিদ্যাসাগর লিখে গিয়েছেন তা পাঠে । বিস্তারিত আলোচনা 
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নিত্প্রয়োজন ; শুধু এই কয়াট কথা বলাই যথেষ্ট__আত্মচারত রচনা আঁত কাঁঠন কর্ম % 
তা এক ধরনের নিরাসন্ত শিল্পসাধনা । অবশ্য, মধ্যযুগের বাঙালী কাবিরা মোটের উপর 
সংক্ষেপে আত্মপারিচয় দিয়ে যেতেন; কারও কারও সেই বিবরণ মুল্যবান ৷ যথার্থ আত্ম- 
জীবন বাংলায় তথাপি বেশি নেই । একটা কারণ বাঙাল ভাবপ্রবণ, নিরাসন্ত দ:ণ্টিতে 
আপনার আঁভজ্ঞতাকে বিচার করা ও বর্ণনা করা তার পক্ষে কাঠন কর্ম। বোধ হয়” 
এ যুগে বিদ্যাসাগরই তার মধ্যে প্রথম ব্যাতিকরম-_যাঁদও জীবনের আঁত সামান্য অংশমান্র 
তান লাপবদ্ধ করে গিয়েছেন। সেই সামান্যাংশ বাংলা সাহত্যের অপূর্ব সম্পদ ॥ 
তা আত্মচারতকারদের আদশস্থানীয় এক রচনা বলতে আমরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই । 
একটা কালের চিত্র “বিদ্যাসাগর চরিতে'র সথাক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্য দিয়েও ফুটে উঠেছে, 
আর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অসামান্য কয়েকটি পুরুষ ও নারী-চারন্র_পিতামহ দুর্জয় 
পুরুষ রামজয়, পিতা পরিশ্রমী স্থিরবুদ্ধি ঠাকুরদাস, মাতামহ তর্কবাগীশ, স্নেহময়ী 
রাইমাঁণ প্রভীত আবস্মরণীয় ব্যান্তচারন্র। আর তার ফাঁকে ফাঁকে উদ্দেশ পাই তথ্যান্ঠ, 
কৌতুকবোধের সঙ্গে মানবীয় মমতায় ভরা বিদ্যাসাগর মানুষাটর । মাত্র বিশ-পচশ 
পঙ্ঠার ক্ষুদ্র লেখার মধ্যে যে সম্ভাবনা পাঁরচ্কার দেখা যায়, তা নিয়ে আজ দুঃখ করা 
ছাড়া উপায় নেই ৷ “বিদ্যাসাগর চাঁরত' অসম্পূর্ণ বাংলা সাহত্য এক অপূর্ব 
আত্মজীবনী থেকে বাত থেকে গিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র এক অপূর্ব 
আভাস আমরা এই দুই পরিচ্ছে্দের লেখাটুকুর মধ্যে পাই__এই কথা বলা সম্ভবত 
অত্যান্ত হবে না। এবং উপহাস্যাস্পদ হতে হলেও দূঢ়কণ্ঠেই বলব-__গদ্যাশল্পী হিসাবে 
বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ রচনা এই “বিদ্যাসাগর চারত'__তা 'শকুত্তলাশদর মতো রসসম্পন্ত 
নয়, কিন্ত; সরস; স্বচ্ছন্দগাঁত প্রাঞ্জল ভাষা-রীতিতে, কৌতুকে, জীবনরসবোধে, 
আর্তীরকতায় শান্ত সমুজ্জল ৷ 

'শ্রভাবতীসন্ভাবণে" বিদ্যাসাগরের সেই আন্তীরক বেদনা ও আবেগ আরও 
একগ্রাম উধের্ক উঠে গিয়েছে । রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বৎসরের মেয়েটির মৃত্যু 
বিদ্যসাগরের শোকের কারণ । বিদ্যাসাগরের বিশুদ্ধ সংস্কৃতাশ্রত ভাষারীততে তা 
বিধত ৷ সে ভাষা মুখের ভাষা নয়, কিন্তু মনের ভাষা__শোকাহত বিদ্যাসাগরের তা 
স্বভাষা। 'সম্ভাষণে'র প্রাত বাক্য গভীরশোকাভিভূত হৃদয়ের এক-একাট মর্মভেদী 
দীর্ঘ*্বাস__খোকোচ্ছবাস হলেও তাতে কুন্রমতার লেশও নেই। কিন্তু আমাদের 
বিবেচনায় আরেকাট 'জানসও নেই-_শিজ্পীর ভাবসহ্যম। 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' এইজন্যই 
শ্রেজ্ঠশিল্পের মাত্রায় বাঁধা শিল্পরচনা নয়-__স্বতঃস্ফূর্ত পবিত্র একটি মানসকুসুম । 
এত পার এই হদয়বেদনা যে শিল্পরুপে তার বিচারও অসমাচীন। 

শিকষাপ্রয়াসে বিদ্যাসাগর সামান্যই সাফল্যলাভ করোঁছলেন_ অথচ এখনো তাঁর 
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শিক্ষানীতি অচল নয়। সমাজসহদ্কারে বিদ্যাসাগরের সাফল্য. আরও সামান্য _আর 
তাঁর প্রয়াসও আজ মনে হয়. মূলত বড় কিছু ছিল না। কিন্তু যে সাহিত্যকমে 
বিদ্যাসাগর বিশেষ আত্মনিয়োগ করতে পারেনান, আজ আমরা দেখাঁছ সেখানেই 
তাঁর সাফল্য অবিসংবাদিত এবং শাশ্বত. সাহত্য্রণ্টা বিদ্যাসাগর কালের উপর 
চিরজয়ী। জন্দেহমান্র নেই, বাঁঙ্কম থেকে রবীন্দুনাথ__বাঙালী লেখকমান্র সকলেই 
তাঁর অনুগামী । তাঁর সেই সাহত্যকীর্তর যথার্থ স্বরূপ আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে 
উল্লেখ করাই শ্রেয়ঃ মনে কাঁর। (বঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ' প্রকাশিত বিদ্যাসাগর 
্রন্ছাবলীর সংনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাংশও সেই সঙ্গে স্মরণীয় )। 
তাঁহার [ বিদ্যাসাগরের ] প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা । যদি এই ভাষা কখনও 
সাহিত্যসম্পদে এশ্বযশালিনা হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননী- 
রুপে মানব সভ্যত্যর ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়--তবেই তাঁহার 
এই কীর্ত তাহার উপয্যন্ত গৌরব লাভ কারতে পারবে ৷---- 
বিদ্যাসাগর বাঙ্গালাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্েবা্গলায় 
গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছলকিন্তু তাঁনই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা-গদ্যে কলা- 
নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গণ্যভাষার উচ্ছঙ্খল 
জনতাকে সবিভন্ত, সৃবিন্যস্ত,সুপারচ্ছনন এবং সুস্যত করিয়া তাহাকে সহজ 
গাঁত এবং কার্য কুশলতা দান করিয়াছেন-__এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপাঁত 
ভাব প্রকাশের কাঁঠন বাধাসকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আঁবচ্কার ও 
অধিকার কারয়া লইতে পারেন-_কিন্তু যান এই সেনানীর রচনাকতা, 
যু্দ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয় । 
বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা লেখায় সর্বপ্রথমে কমা, সৌমকোলন প্রভাতি ছেদাঁচহ- 
গুলি প্রচলিত করেন। বাস্তাবক একাকার সমভূম বাঙ্গালা রচনার মধ্যে এই 
ছেদ আনয়ন একটা নবধগের প্রবর্তন ৷ এতদ্বারা, যাহা জড় ছিল তাহা 
গাতগ্রাগ্ত হইয়াছে ৷---- 
বাঙ্গালা ভাষাকে পব্প্রচলিত অনাবশ্যকসমাসাডরম্বভার হইতে মনন্ত করিয়া, - 
তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে 
বাঙ্গালা-গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন 
তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন কাঁরবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। 
গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধাঁনসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গাঁতর মধ্যে 
একটি অনাতিলক্ষ্য ছন্দস্রোতরক্ষা কাঁরয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগাল নিবচিন 
করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পাঁরপূ্ণতা দান কাঁরয়াছেন। 


অ-১২৭ :৬ ৮১ 


গ্রাম্য পাান্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার কাঁরয়া 
{তান ইহাকে পাঁথবীর ভদ্রুসভার উপযোগী আর্যভাষারুপে গাঠত কাঁরয়া 
ধগরাছেন। তৎপূবেবাঙ্গালা-গদ্যের সে অবস্থা ছিল তাই আলোচনা কাঁরয়া 
দোখলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শল্পত্রীতভা ও সৃজনক্ষমতার প্রচুর 
পারচয় পাওয়া যায়” “বদ্যাসাগর-চাঁরত”__সাধনা” ভাদ ১৩০২ ) । 
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৫ “তিনি যথাৰ্থ মানুষ ছিলেন’ 


শবদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা কারয়া দেখলে এই কথাটি বারম্বার মনে 
উদয় হয় যে, তান যে বাঙালী বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তান রীতিমত হিন্দ 
ছিলেন তাহাও নহে__তাঁন তাহা অপেক্ষাও অনেক বোঁশ বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ 
মানুষ ছিলেন । বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সবেচ্চি 
গৌরবের বিষয় । তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিন্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর 
কারয়া রাঁখয়াছে ৷” 
'িদ্যাসাগর-চারত-_রবীন্দ্রনাথ, 
১৩০২ ভাদ্র 
বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পী যে বিদ্যাসাগর, তা আমরা দেখোছি। সেই সঙ্গেই 
দেখাছ__তাঁর চূড়ান্ত পরিচয় তাঁর অজেয় পৌরুষে, অখণ্ড মানবতায় ৷ সবার উপরে 
মানূষ বিদ্যাসাগর সত্য । সর্বব্যাপারেই তা দেখতে পেয়োছ-_যথা, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে 
এশক্ষায়, সমাজ সংস্কারে । পূর্বূগের ও এযুগের স্মাতিকথার সীবজ্ঞ লেখকগণ ও 
_সযোগ্য জীবনীকাররাও সেদিকের সাক্ষ্য সয় করেছেন। সেদিকে দ্বিতীয় সাক্ষ্য-_ 
বিদ্যাসাগরের রচনাচবলী, এবং তাঁর কিছ? পন্রাঁদ, দলিলপত্র । বঙ্গসাহত্যেরও এসর 
স্হির সম্পদ, এবং বাঙালীর জাতীয় সম্পদ। এছাড়াও আরও সাক্ষ্য আছে--তা সাঁচত 
হয়ে উঠেছে বিদ্যাসাগরের জাতির মনে_লোকমানসে, কম্পনায়, ভাবনায় । তাতে 
বোঝা যায়, সব ছাড়িয়ে মানুষ বিদ্যাসাগরের 'ইমেজ-ই তাঁর জাতির মনে জীবন্ত 
শিক্ষাগুরু, সমাজগুরু, সাহিত্যগর; অপেক্ষা--এমনাকি “বিদ্যার সাগর” দয়ার সাগর' 
অপেক্ষাও_ মানবতার আদর্ণরুপেই দেশবাসী তাঁকে তখনো অনুভব করোছল । তাই 
তাঁর জীবনের তথ্যকেও তারা রুপ-রসে প্রাণবন্ত করে তুলেছে, বস্তুগত তথ্য 
( আযাকচুয়ালাঁট ) তাতেই হয়ে উঠেছে সজীব বাস্তব ( রিয়ালাটি )-_- অথথ প্রকৃত সত্য 
(টুথ ) ৷ বিদ্যাসাগরের নামে যত গল্প, যত কাহিনী চলিত, তেমন আর কারও নামে 
নেই। তার কারণ, লোকসমাজ এভাবেই লোকপরুষকে : পাঁপল্‌স্‌ হিরোকে) আপনার 
মতো করে নিমাণ করে। সেইসব লোকাপ্রয় গল্পকাহিনীর মধ্যে কিছ কিছু কাল্পনিক, 
ক: কিছু তথ্যাভাত্তিক কিন্তু আতরাঞ্জিত, কিছু কিছ আবার তথ্যগত সত্য, এবং 
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সেই সঙ্গে বাস্তবের অন্তার্নীহত সত্য । এ কথা ঠিক, 'নীলদর্পণে'র আভনয়ে বিদ্যাসাগর 
উপস্হিত দিলেন না ৷ কিন্তু মণ্ডে নারীনিগ্রহের দৃশ্যে নিজ ক্রোধকে বাঙালী সাধারণ 
ক কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করেছে ?_-চিরাদনের নারীসুহদ, অখণ্ড পৌরুষের 
গ্রহ বিদ্যাসাগরকে কল্পনা করলে দর্শক-_কল্পনা করলে সেই বদ্যাসাগরা চাঁট তান 
ছ:ড়ে মারছেন মণস্হ পাশব অত্যাচারীর দিকে । বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কারও কথা 
তারা কল্পনা করতে পারে না, আর বিদ্যাসাগরকেও এই মানাবক মহৎ কোধের 
আঁধকারী ছাড়া অন্যরূপ দর্শকরূপে তারা ভাবতে পারে না। শুধু বিদ্যাসাগরের 
দানের নয়, তাঁর সুকোমল হদয়বন্তার, মহানূভবতার, স্বাভাবিক উদার্যের, এমনাঁক, 
হাস্যকৌতুকের কত রকমের গল্প তাই বাঙালী সমাজে গড়ে উঠেছে । সেসবের মধ্যে 
ব্তুগত সত্য সব সময়ে নেই, কিন্তু আছে-_রবীন্দ্রনাথের ভাষায়__'আরও সত্য? ৷ 
বিদ্যাসাগর বাঙালীসাধারণের প্রাণে এরুপ ছোটবড় মানবীয় গুণের প্রতীক । বাইরে 
যখন সমাজ তাঁকে স্বীকার করতে কণ্ঠত তখনো দেশের জনসমাজ অন্তরে অন্তরে 
তাঁর সেই মানবরুপকে স্বীকার করে নিচ্ছিল । সেই বোধই ক্রমে ক্রমে পীপল.স্‌ হিরো- 
রূপে বিদ্যাসাগরকে আক্ষুদ্র বাঙালীর মনে প্রীতাষ্ঠত করেছে। তানি কেবল 
রবীন্দ্রনাথের চোখে “হরো” নন, বাংলার জনমনেরও “হরো? ৷ 

্রীযুন্ত বিনয় ঘোষ ও ইদানীৎ শ্রীযুজ্ত ইন্দ্র মিত্র ('করুণাসাগর বিদ্যাসাগর" গ্রন্থ ) 
বিদ্যাসাগর সন্বন্ধে প্রচালত বহু তথ্য সংকাঁলত করেছেন, তার যাথার্ঘও বিচার 
করেছেন। সরকারী দাঁলল-দস্তাবেজে ও 'বদ্যাসাগরের রচনা ও চিঠিপন্রের থেকে 


লোকবাহিত এসব কাহনীতে বিদ্যাসাগরের স্বরূপ-_বিদ্যাসাগর-চারন্র_-কম প্রকাটিত. 


নয়। বরং একটু বিচারবাদ্ধ নিয়ে এসব পরীক্ষা করলে আমরা ‘মান্য বিদ্যাসাগরের 
আরও সহজ মানাঁবক রূপ এসবে প্রস্ফুটিত দেখতে পাই। সেই রুপই রবীন্দ্রনাথ 
শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশচন্দর, রামেন্দ্রসন্দর প্রমুখ পূর্বজ মনস্বীরা আমাদের সম্মুখে 
স্হাঁপত করে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার ও স্ম্তিসংগ্রাহকরা তা লিপিবদ্ধ 
করেছেন। যেসব কাঁহনী আঁবসংবাঁদিত সত্য, এমান কিছু কাহিনীর কথা উল্লেখ করে 
আমরা মানুষ বদ্যাসাগরের মূল রুপাঁট এখানে নির্দেশ করতে চাই ৷ 


প্রারন্তেই মনে রাখতে পাঁর--কেমন ছিলেন বিদ্যাসাগর দেখতে ৷ কারণ মানুষের 
দৈহিক রূপ একটা বড় বাস্তব সত্য । এখনো রামমোহন, রবীন্দ্নাথ প্রভৃতির রূপ স্মরণ 
করলেই আমরা আঁভভূত হয়ে পড়ি কী বেন ক ি 
না। দীর্ঘকায় নয়, বরং তাঁকে কিছুটা খর্বকায়ও বলা চলত। রঙে শ্যামবর্ণ; নাক-মুখ" 
চোখেও বিধাতার সুনজর পড়েনি; মাথা একট; বড়, তাতে আবার সামনে কামানো উরে 


৮৪ 


খোঁপা বাঁধা_-এই বিদ্যাসাগর কেমন দেখতে ছিলেন তা দু-একাট সামান্য সত্য গল্প 
থেকেও বোঝা যায় : বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এসোঁছলেন কয়েকজন ভদ্রলোক__ 
বিদ্যাসাগরকে তাঁরা আগে দেখেনান ৷ বাইরের বাগানে যে লোকাঁট কাজ করাছল, তাঁরা 
বুঝলেন সে বাঁড়র উড়ে মালী । তাকেই তাঁরা বললেন বিদ্যাসাগরকে খবর দিতে । সেও 
জানায়_-“এখাঁন আসবেন, একটু অপেক্ষা করুন” গম্পাঁট না বাঁড়য়েও বলা যাক__ 
আসতে দৌর হচ্ছিল; ভদ্রুলোকেরা লোকাঁটকে বললেন_-একটু তামাক খাওয়াও । 
কিছুক্ষণ পরে তামাক নিয়ে হাজির হল লোকাঁট । আর একটু পরেই ভদ্রলোকরা 
বুঝলেন_সে লোকাটই বিদ্যাসাগর ৷ বিদ্যাসাগর দেখতে কিরূপ ছিলেন_ এই তার 
যথেষ্ট প্রমাণ-_যাঁকে দেখে মালী বলে মনে হত, তামাক আনার হুকুম করতে দ্বিধা হত 
না। কৌতুক-প্রবণ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটি দিকও অবশ্য এ গল্পে সংস্পন্ট- 
শনজেই তামাক সেজে এনে দেওয়া । বিদ্যাসাগর নিজেও তাঁর রূপ নিয়ে স্বচ্ছন্দে পরিহাস 
করতে পারতেন _কৈলাশচন্দ্র বসুর গৃহে তাঁর প্রাতকৃতির নিচে 'শ্রীমান্‌ ঈমবরচন্দ্রোহয়ৎ 
লেখা দেখে তান বলোছলেন-_“শ্রীমান্‌ না হলে {ক এমন উড়ে চেহারার রূপ হয় ?” 
এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শবদ্যাসাগর' দুষ্টব্য ৷) 

রূপের পরেই-বেশভূষা ৷ দেহকে বেশভূষায় কিছটা শোভন করা শানদ্ষের 
স্বাভাবিক দুর্বলতা ৷ এঁদকে বিদ্যাসাগরের অভ্যাস স্যাবাঁদত । ব্রান্মণ-পণ্ডিতের সেই 
খনত, মিরজাই, চাদর, চাঁটতে নিশ্চয়ই তাঁর দেহপ্রী ব্‌দ্ধি পেত না। সেরুপ বেশভুষায় 
সম্ভ্রম আকর্ষণেরও সম্ভাবনা ছিল না। অথচ আজীবন তান এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের 
বেশই দবারি নিয়মে ধারণ করে গিয়েছেন । এ বিষয়ে গল্পগ্ীলও সূপারাচত1_ প্রধান 
গল্প অবশ্য ছোটলাট স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডের অনুরোধের সঙ্গে সম্পার্কত। 
ছোটলাট হয়ে হ্যালিডে সাহেব সপ্তাহে একাঁদন তাঁর সুহদ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার কামনা করেন, এবং সেরূপ. ব্যবস্থাও করেন। বিদ্যাসাগরকে তান তখন 
অনুরোধ করোছিলেন, লাটবাঁড়তে আসতে যেন সেরুপ পোশাকেই বিদ্যাসাগর আসেন 
_ অর্থাৎ, ইজের, চোগা, চাপকান, শামলা ও ভার জুতোসম্ধ দরবারী পোশাকে । 
বিদ্যাসাগর বন্ধুত্বের খাতিরে বার কয় অনুরোধ রক্ষা করে সেভাবে দেখা করতে 
[গয়োছলেন। পরে একদিন বিদায়কালে হ্যালিডেকে জানালেন, “আপনার সঙ্গে আর 
সাক্ষাৎ হবে না৷” ছোটলাট চমাঁকত হয়ে বললেন, “কেন?” বিদ্যাসাগর জানালেন, 
“এসব পোশাক আমি পরতে চাই না, খারাপ লাগে” হ্যালডে অবশ্য তখন বললেন, 
“তা হলে আপনার যেরূপ আঁভপ্রেত সেরূপ পোশাকেই আসবেন 1» বিদ্যাসাগরের সেই 
ধ্ীতি-চাট-মিরজাই-চাদূর লাটভবনে একক আভিজাত্যে আপন মর্যাদা পপির অক্ষর 
রাখল । 


৮৫ 


দ্বিতীয় গল্পাঁটও প্রসিদ্ধ । পাঁরণত বয়সে হিন্দী সাহাত্যক ভারতেন্দু 'হরিশ্ন্দ্ুকে 
সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালা দেখাতে যান ৷ ঢুকতে 
গিয়ে তান বাধা- পেলেন_চাঁট নিয়ে ঢোকা নিষেধ । হয় সাহেবী জুতো পরো, নয় 
খাল পায়ে ঢোকো ৷ বিদ্যাসাগর বিনা বাক্যব্যয়ে ফিরে আসেন; হরিশ্চন্দ্রের দরবারী 
পোশাক ছিল, তান আগে-আগে প্রবেশ করোছলেন। কিন্তু বিনা দ্বিধায় তাঁনও 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ফিরে আসেন। এ ব্যাপারে ইৎরেজচালিত সংবাদপন্রেও (“দ গ্রেট 
শর কোশ্চেন' নামে ) যথেষ্ট লেখালোঁখ হয় । কিন্তু তখনকার সাহেব কর্তৃপক্ষরা তাতে 
ভ্রুক্ষেপ করেনান। শাসিত দেশের মান্য আবার ‘মানুষ’ হবে কেন? শাসকের চাপ- 
রাশেই তো তাদের পরিচয় । 

অবশ্য পোশাক-পারচ্ছদ বাইরের আবরণ--তা দিয়ে মানুষের মন্ব্যত্বের কেন, 
সাধারণ শিঞ্টাচারেরও মান স্থির হয় না। কিন্তু পারচ্ছদ একেবারে তুচ্ছও নয় । আজকের 
দিনে আমরা জাঁন- প্রয়োজন বুঝে ধুতি পাঞ্জাবিও পরা চলে, কোট-পাতলদনও চলে। 


সত্য সত্যই, চাঁট-চাদরেও এমন কিছ মাহাত্ম্য নেই, ইজের-শেরওয়ানতেও নেই। 
পারচ্ছদটা মোটামুটি বিষদ্‌শ না হলেই হল। 
(ডিসে 


নিশ্চয়ই কম ভদ্র বা ভব্য শয়। সহজ সাধারণ (সিম্পল ) বেশভূষা চাঁলয়াতও 
প্লবারি'র থেকে আঁধক শোভন-_অন্তত মানাবিক মযদাসচক। 


নবজাগরণের পঢরুষ বিদ্যাসাগরের 


এই প্রসঙ্গেই তাই বিদ্যাসাগরের আত্মমযদা ও জাতীয় মযদাবোধের কথা ওঠে 
একটা কথা আছে_-বিদ্যাসাগর ইং 


রেজের গৃপগ্রাহী শুধু নন, সাহেবদের নিকট নজের 
ছাড়া দেশীয় অন্য কারও আনাগোনা 


র ণীয়। সৌঁদনে সাহেবদের 
নিকট দেশীয় লোকরা উপযাচকরপেই বো যেতেন আত্মমযদা ও জাতীয় মর্যাদার 
কথা তাঁদের স্মরণেও থাকত না, তা রক্ষা করা : 


লোকের সংস্পর্শে এসেই সাহেবরা (যেমন, সম্ভবত মেকলে ) বাঙালী-চারত্র সম্বন্ধে 
. অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতে অভ্যস্ত হত। শোনা যায়, ছোটলাট হযালিডের নিকট 
দেশী হোমরাচোমরারা অনুযোগ করৌছলেন_আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে 
এসে কতক্ষণ অপেক্ষা কাঁর ; অথচ বিদ্যাসাগর এলেই আপাঁন তাঁকে ডেকে পাঠান । 
হ্যালডে উত্তরে বলোছলেন, “আপনারা আসেন আপনাদের গরজে, 'বদ্যাসাগরকে 
আমি চাই আমার গরজে ৷” 

বোধহয়, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মনোভাব ও কৌশলগত নীতি রাজনারায়ণ 
বসকে লেখা তাঁর পন্েই প্রকাশিত হয়েছে : “লোকেল কাঁমটীর মধ্যে যে সাহেবকে 
ভদ্র দৌখবেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গেলেও ক্ষাত নাই ৷" (বিনয় ঘোষ কর্তৃক 
উদ্ধৃত “বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ”, ১ম খণ্ড) । 'ভিদ্রসাছেব, মধ্যে মধ্যে 
ও 'ক্ষাতি নাই৮_এই কয়াট শব্দেই তাঁর নীতি স্পণ্ট । 

আরেকাঁটি দস্টান্ত আছে, তাতে নশীতিটা আরও সুস্পষ্ট হয় সেই প্রোসডৌন্স 
কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সংঘর্ষ ৷ বিদ্যাসাগরকে 
একবার কার সাহেবের সঙ্গে তাঁর কক্ষে দেখা করতে যেতে হয়। সাহেব তাঁকে বসতেও 
বলেন না, টোবিলের উপর জ্‌তাসহদ্ধ পা তুলে রেখেই কথা চালান। বিদ্যাসাগর হর 
মযাদায় দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে কাজের কথা বলে চলে আসেন। পরে একাঁদন সাহেবকে 
আসতে হল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে বিদ্যাসাগরের কক্ষে ৷ বিদ্যাসাগরও তাঁকে 
বসতে বললেন না, তালতলার চাঁট-পরা পা টোবিলের উপর তুলে দিয়েই কথা 
চালালেন। সাহেব অপমানত হন; চটে গয়ে উধর্বতন কতর্পপক্ষের নিকট নালিশ 
করেন ৷ বিদ্যাসাগর জবাব দেন__সাহেবের আচরণ থেকেই তান বুঝোঁছিলেন_ওরুপই 
সভ্য আচরণ; আর সাহেবের সঙ্গে তাই সেরূপ আচরণই তান করেছেন । বিদ্যাসাগর 
মাথা নোয়াবেন না; কর্তৃপক্ষ জানতেন ।_না, সাহেব দেখলে মেরুদণ্ড বে'কে যাবার 
মতো মানুষ বিদ্যাসাগর নন । 

সাহেব কেন, ধনী বা ক্ষমতাবানদের নিকট আত্মমযদা ক্ষ হতে দিতেও তান 
ছিলেন সর্বদা অস্বীকৃত। [িবনাথ শাস্তীর প্রাসদ্ধ বন্তব্য স্মরণ কাঁর ( প্রবন্ধাবাল, 
১ম খণ্ড, ১৯০৪ ) : “তান [বিদ্যাসাগর মহাশয় ] এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন, 
‘ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চঁটজুতাসক্ধ পায়ে টক্‌ করিয়া লাথ 
না মারতে পাঁর।” আম তখন অনুভব কাঁরয়াছিলাম, এবং এখনও অনন্ভব 
কাঁরতোঁছ যে, [তান যাহা বাঁলয়াঁছলেন তাহা সত্য! তাঁহার চাঁরত্রের তেজ এমনই 
ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী ব্যান্তরাও নগণ্য ব্যান্তর মতো ।” এ বড়াই 
নয়, এ বিদ্যাসাগরের চাঁরত্রিক উপ্রতাও নয়। কারণ, তান সাহেরদের অনেকের 
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সদ্গরণের জন্য তাঁদের গণগগ্রাহী ছিলেন; রাণী স্বরণময়ী প্রভাতর মতো কোনো 
কোনো বঙ্গীয় জামদারেরও গুণের জন্য বিদ্যাসাগর বিশেষ সুহৃদ ছিলেন। মনযব্যত্বের 
' মযদাবোধেই তান মানন্ষকেও দিতেন মর্যাদা__ক্ষমতার ভয়ে নয়, পদগারমায়ও নয়। 
বড়লোক, ধনী-লোকের থেকেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে দোকানে বসে তামাক খেতে গল্প 
করতে ছল তাঁর সহজ আনন্দ ৷ রাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তা দেখে কি লঙ্জা পান? 
তা হলে বদ্যাসাগরকেই রাজার ত্যাগ করতে হবে। বিদ্যাসাগর জানিয়ে দেন, ওসব 
সাধারণ মানুষই তাঁর আপনার জন ৷ যতীন্দ্রমোহন অবশ্য তখন নিজেই লজ্জিত হন। 
দয়াদাক্ষিণ্যের অজন্গ কাহিনী আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই না। তবে 
মাইকেলের প্রতি তাঁর দাক্ষিণ্যের কথাটা একেবারে স্মরণ-না করাও অন্চত, আর 
তাঁর উইলের নানা সাহায্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও সমৃচিত। দানবাঁর বিদ্যাসাগর 
স্বোপার্জত অর্থেই অকাতরে দান করেছেন_পতৃপ,রুষের সাণ্টত বিভ্তে তান 
সে রত উদ্‌যাপন করেনান_নিজের অর্জনে ও সপ্য়েই তিন এ 
করেছেন। তাঁর কর্মক্ষমতায় ও ব্যবসায়িক যোগ্যতা 
মাসে ক্রমে তিন-চার হাজার দাঁড়য়েছিল__ 
রাখা ্রযোজন_ ব্া্তগত ও পারিবারিক জীবনে তিনি তখনো পরম মিতব্যয়ী । শুধু 
মিতব্যয়ী নয়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বাঁঝ ব্যয়কুণ্ঠ। ও বিষয়েও সত্যকাহিনল 
অনেক প্রচলিত আছে-_দৌঁহি্ সরেশ সমাজপাঁতর সম: 
বস্দর পণ্চপৃজ্পে প্রকাশিত পরম উপাদেয় শবদ্য 
দ্বারা উদধৃত-ুষ্টব্য “বিদ্যাসাগর ও বাঙাল? সম 
দশটা রয়েছে। বাজারের কেনা 'জানিসের 


য় তাঁর বই ও ব্যবসায়ের আয় 
সৌঁদনে তা প্রচুর আয়। তথাপি মনে 


[সাগরস্মত'তে (বিনয় ঘোষ 
[জ, ১ম খণ্ড) তার কয়েকটি 


_'কৃপণ’ । একদিন সুরেশ নিজের প্রয়োজনে সে দাড় 
হেটেই যাবেন। হাওড়া থেকে 


: ভাড়া বোঁশ চায়, তান হেটে গঙ্গার এপারে এসে 
তায় গাড়িভাড়া করে বাড়ি ফেরেন। শিয়লদ বাজার থেকে কোঁচড় ভরে ফুলকপি 
কিনে নিয়েছেন, ক্ষুদিরাম বসকে দোখয়ে 


তবে এই ব্যয়কুণ্ঠ মান্ষেরও বিলাসতা িল-_বই। আর বইগদাল ভালোভাবে 
রাখার জন্য বহু খরচে বাঁধাই করে রাখা ৷ সেইদিকে ব্যয়ে তান অকুশ্ঠিত। 
সাইিত্যপাঁরষদ গ্রন্থাগারে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগারের যে অংশ রীক্ষত আছে, এত 
বৎসর পরেও তার দিকে তাকালে বোঝা যায় কী স্যাবিস্তৃত ছিল তাঁর মনের জিজ্ঞাসা, 
আর কী সমস্ত প্রয়াস ছিল তাঁর গ্রন্ছ-সংগ্রহ ও সংরক্ষণে । পণ্টাশ বৎসর পূর্বে সেই 
'বদ্যাসাগর গ্রন্যসৎগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে যেত, চু 
সেই উজ্জল শোভন বাঁধাই দেখে আনন্দে বিস্কারিত হয়ে উঠত। এখনো সেই সংগ্রহ 
'দেখে বোঝা যায়__কা ছিল বিদ্যাসাগরের গ্রন্পারচর্যা। 

এ সম্বদ্ধেও কাহিনী স্বাবাদত।__বিদ্যাসাগরের অত্যধিক খরচ করে বই বাঁধানোর 
কথা শুনে এক ভদ্রলোক তাঁকে বললেন, দদচার আনায় যা বাঁধাই হয়, তার জন্য 
দূচার টাকা ব্যয় ! লোকে যে বলে আপনার মাথা খারাপ, তা একেবারে মিথ্যা নয়। 
ববদ্যাসাগর তখনকার মতো হাসেন ৷ খানিক পরে আলাপে আলাপে ভদ্রলোকের ঘাঁড়র 
সোনার চেনের দিকে তাঁকয়ে জানতে চান, সে সোনার চেনের দাম কত। ভদ্রলোক 
সগবে* দাম বললেন_-শতখানেক টাকা ৷ বিদ্যাসাগর তখন তাঁকে বললেন, সামান্য 
দুঁচার আনার সুতোর দাঁড় দিয়েও তো ঘাঁড়র চেন করা চলে ; তার জন্যে এত দাসের 
সোনার চেন কেন? ভদ্রলোক হাসলেন_সোনার চেন ও সুতো নিশ্চয়ই একসমান 
নয়। ভালো বাঁধাই ও মন্দ বাঁধাই কি এক কথা ? বরং সোনার চেন না হলেও ঘাঁড় 
‘চলে, মন্দ বাঁধাইতে বই টেকে না। 

বই ব্যতীত আরেকটি মান্র বিষয়ে তান কিছু অর্থব্যয় করোছলেন--বাদডড়- 
বাগানের বাঁড় নিমাণে । (সে বাড়ি এখন বাঙালীর হস্তচৃত ও মালিকের দ্বারা নতুন- 
ভাবে নার্মত।) পাঁরবার ও আত্মীয়দের আচরণে নানা কারণে মমহিত হয়ে তান 
জন্মের মতো বারাঁসহহ পরিত্যাগ করেন-_ শিক্ষাদীক্ষায় সে গ্রামের উন্নীত ও গ্রাম্য 
দরিদ্রদের সাহায্য তারপরেও আজীবন করেন_উইলেও সে ব্যবস্হা রাখেন; কিন্তু 
বারাঁসংহতে আর.তানি পদার্পণ করেননি । কলকাতায় তখন নিমণি করেন এ বাঁড়_ 
মোটামুটি তা বাসের পক্ষে প্রশান্ত, তার বাগানে কাজ করতে তান ভালোবাসতেন। 
তখন তাঁর বই ও ব্যবসায়ের আয়ও যথেষ্ট হয়োছল । 


কিন্ত বিদ্যাসাগর কেন বারাঁসহহ ত্যাগ করেন? চিঠিপত্রে ও তৎকালীন নানা 
ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, এত দণর্ঘকাল পরে সে তথ্য উদঘাটনে বাধাও নেই, 
“শক্ত: তা 'নগ্রয়োজন। বরং, তার ভিতরে যে সত্য নাহত আছে তাই অনুধাবন- 
“যোগ্য, আর তা অনুধাবন না- করা অন্যায়। যে অথণ্ড মানৱতা ও অজেয় পৌরুষ 
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বিদ্যাসাগরের স্বভাবধর্ম, সেই অখণ্ড মানবতা ও অজেয় পৌরুষই তাঁর ললাটে "লিখে 
দেয় এই বাঁধালাঁপ-_সৎসারে তানি একক, তানি নিঃসঙ্গ । 

নবজাগরণের ভদ্রসমাজে তান খাপছাড়া- উগ্রপ্রকাতির না হয়েও আত্মস্বাতন্র্যে 
একক, আত্মপ্রত্যয়ে দূঢ়প্রাতজ্ঞ, আত্মমযদিয় অনমনীয় । দশ টাকার কেরানণ ঠাকুরদাসের 
পুত্ৰ অর্থের সহায়তায় বা আভিজাত্যের টাকা ললাটে দিয়ে এসে রামমোহনের মতো 
কলকাতার সমাজে উদিত হনান। তান সে সমাজে আত্মপ্রাতষ্ঠ হয়েছেন বিদ্যায়, 
পাশ্ডিত্যে, চার্রবলে_এক কথার, আপন দূর্জয় ব্যান্তত্বের বলে, আপন পৌরুষে, 
আর শেষে মানবতায়। আভজাত্যের যুগকে শেষ করে বাংলায় [তান এসেছেন 


শিক্ষিত মধ্যাবত্তের যুগের পুরোধারুপে_-অথচ সেই মধ্যাবত্ত সমাজ থেকেই [তানি 
বিচ্ছিন্ন । তার কারণ কি ? 


আমাদের পরাধীনতার আওতায় নবজাগরণের দায়িত্ব তো বাঙালী মধ্যবিত্ত বৃদ্ধি- 
জীবীরই নেবার কথা । কিন্ত: ঝূপীক নেবার সাহস কোথায় ? উদ্যোগ কোথায়? 
চাকারই তাদের প্রাণ । দু'মুঠো মাঞ্টাভক্ষাতেই খুশি, আপনারও আপনার পাঁরবারের 
বৈষাঁয়ক উন্নাতই তার আকাশক্ষা--সমাজের, রাষ্ট্রের বৃহত্তর দাবির কথা মনে বুঝলেও 
কার্যত সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সে আনচ্ছুক ; বৃদ্ধি আছে উদ্যোগ নেই, বোধ আছে 
সাধনা নেই, আকাঙ্ক্ষা আছে সংগ্রামের সংকল্প নেই-_এই দ্িধাগ্রস্ত, চির-চালাক' 
ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত ইতিহাসকে ফাঁক দিতে গিয়ে নিজেই শেষ পর্যন্ত ইতিহাসে ফাঁকি 
পড়ে যেতে বাধ্য । মধ্যবিত্তের প্রথম পথিকৃৎ মাইকেলের ভাষায়, “দি ফার্স্ট ম্যান 
শ্যামা আস-নবজাগরণের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনার গ্রেণীতেই তাই 
নক ও অগ্রাহ্য ইাঁত্হাসের দাবিকে মেনে নিয়েছেন বলেই নিজের শ্রেণীতে তিনি 
অগাংস্তেয, আপন সংসারে-পরিবারেও নিঃসঙ্গ । পাথবার অখ্যাত হতভাগ্যদের যে 
' মান্য ধন, মমতা উজার বরে দেয়, আত্মীয়রা ি করে মনে করতে পারে' 


টি তাদের আপন জন ? সংসারে পরকে আপন যে করতে চায়, সংসারের নিয়মেই আপন 
তার পর হয়ে যায়। ত 


রি [ই দৌঁখ--আবাল্য সৃহদ মদনমোহন তকলিজ্কারের সঙ্গে 
সাগর সম্পর্কচ্ছেদ করেন, মহেন্দরলাল সরকারের মতো কৃতী পুরুষের সঙ্গেও তাঁর 


& ঈশানচন্দ তাঁর বিরুদ্ধ মামলায় প্রবৃত্ত হন; আম্হাভাজন 
ভ্রাতা শম্ভূচন্দুও তার কম 


ি,যে জনক-জননী ছিলেন তাঁর জীবন্ত দেবতা, ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁরাও বুঝোঁছলেন মনে 
হয় না। 

আপন পাঁরবারে বিদ্যাসাগর সুখী হতে পারেনান, বিদ্যাসাগরই কি কাউকে সুখী 
করতে পেরোছলেন? মহৎ মানূষের জীবন এমান ট্রাজিক হয়- প্রায়ই মহত্বের এমান 
নিয়তি, মৰ্ম জ্বালায় জীবন তার দঃঃসহ : 

The Time is out of joint ; 
O cursed spite 
__That ever I was born to set it right. 

ক্লান্ত, পাঁড়িত, মানুষের প্রতারণায় প্রবণ্টনায় দগ্ধাবদগ্ধ, বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত 
শান্তি পেতেন একমাত্র কমটাড়ে সাঁওতালদের সাহচর্যে।_তারা কাপট্যহীন 
নর-নারী, সভ্য সমাজ ও তার সভ্যতার বাইরে সহজাত মনমষ্যত্বে তারা মান ব_ 
অক্কৃত্রিম, স্বচ্ছন্দ_মানূষ" এই তাদের একমাত্র পাঁরচয় । তাই, তাদের কাছে 
বিদ্যাসাগর আপনার জন, আর বিদ্যাসাগরের কাছেও আপনার জন সেই সাঁওতাল 
নর-নারী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কমটাড়ের সে জীবনের যে চিত্র রক্ষা করে গিয়েছেন, 
(দ্র. রজেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়--বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ ) তাতে কি মনে হয় বিদ্যাসাগর 
মানুষে বিশ্বাস হারিয়োছলেন, তান “সানক’ ?__তাঁর বিশ্বাস বিনষ্ট হয়ে গিয়োছল 
দেশের ধনশ ও বড়লোকদের উপর, তাঁর স্বশ্রেণীর ভদ্রলোকদের উপর, এমনকি তাঁর 
আপন আত্মীয়-সুহদূদের উপর ৷ কিন্তু যেখানে মানুষ নিছক মনুষ্যত্বের অকৃত্রিম 
উত্তরাধিকারেই মান;ষ__যেমন কমটাড়ের সাঁওতালগণ__সেখানে উপাদ্ছত হলেই তান 
আপনার সংস্হ হৃদয়মন ফিরে পেতেন । বুঝতে পারতেন- শাণ,ষে {বিশ্বাস হারানোর 
কারণ নেই, মান্য আসলে অমানুষ নয়। বিদ্যাসাগরের অখণ্ড মানবতা সেখানেই 
স্বচ্ছন্দ, মানবতায় স্বস্থ ও সানন্দ। কোথায় সেখানে তাঁর মানুষে আব্বাস? 

যাঁদ বিদ্যাসাগর সেই দুমুখো শিাঁক্ষিত-ভদ্রশ্রেণীর উপর সস্হ এঁতিহাসিক দায়িত্ব 
পালনের জন্য নির্ভ'র না করে সমাজের এই সাধারণ -মাননষের উপর আস্থা নিয়ে 
অগ্রসর হতে পারতেন, বাণ্টত মানুষের দ:ঃখকে একা দুর করবার স্বপ্ন না দেখে সেই 
বণ্চিত সাধারণের উদ্যোগে তাদের বণনা অবসানের ব্রত গ্রহণ করতেন, তা হলে__ 
একমাত্র তা হলেই তান তাঁর সমাজ স্ানিশ্চিত আধ্বানক যুগের দিকে এগিয়ে দিতে 
পারতেন; আপন সাধনার সাফল্য লাভ করতে পারতেন । সমাজে সংসারে খণ্ডিত হবার 
বিরুদ্ধে তাঁর অখণ্ড মানবতা ও অজেয় পৌরয পেত প্রতিষ্ঠার সনর্ভ'র অবলম্বন; 
তাঁর মহৎ জীবন ও মহত প্রত্যাশা পেত মহৎ শান্ত, মহৎ তৃগ্তি, মহত সার্থকতা । 

কিন্তু তা সম্ভব হয়ান ৷ স্কীকার করতেই হয়--এজন্য অংশত দায়ী বিদ্যাসাগরের: 


৯১ 


ব্যা্তিত্ব_তাঁর ‘এ'ড়ে’ স্বভাব, তাঁর দঢ় আত্মপ্রত্যয়, একান্ত উদ্যোগ, কম্সান্ত_ 
দশজনের সঙ্গে একত্র কাজ করবার অক্ষমতা ;_এসব ব্যর্থতার জন্য কম দায়ী নয়। 
কিন্তু স্িরতর ও তীক্ষমতর দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি__-আসলে 
তা শবদ্যাসাগরের ব্যান্তত্বের ত্রুটি নয়; বাঙালী ভদ্রলোকের কর্ম কুণ্ঠতা, ফাঁকবাঁজ, 
আত্মবণনার বিরুদ্ধে সেই উদ্যোগী পরূষকারের দ্রোহ আনবাষ ছিল । ইতিহাসের 
প্রীতি বিদ্যাসাগরের আনুগত্যই ভগদ্রশ্রেণীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ । ভরাট বরং 
এই-বিদ্যাসাগর তথাপি বাণ্চত জনসমাজকে আশ্রয় করে ভারতীয় সমাজের 
এীতহাঁসক [নয়াতকে সংগ্রামী রূপ দান করতে উদ্যোগী হতে পারেনান। 
আঁতসরলীকৃত কথায়, বিদ্যাসাগরের এই ত্রটকে কলোনিয়াল ভদ্রশ্রেণীর শ্রেণগত 
সীমাবদ্ধতা বলা চলে ।.তা মিথ্যা নয়, কিন্তু এই নির্দেশ যথেণ্টও নয় । বোঝা 
উাঁচিত__বাঙালাী সমাজ ও ভারতীয় সমাজ যৃগ-যুগের শাসনে ও 'বাধাবধানে সমাজের 
বাণ্চতসাধারণকে__নারী, শনুদ্র, আঁদবাসী প্রভীতি অজন্র মানূঘকে__কর্মফলে এমন 
“বিশ্বাস, নিষ্প্রাণ, নিরনদ্যম জীবে পারণত করেছে, এতটাই তাদের জাতিগত 
('কাস্টাগত ) ও সামাজিক ধারণায় উচ্চবর্ণের ও উচ্চ ও ভদ্র শ্রেণীর মুখাপেক্ষী 
করে রেখেছে যে, বিদ্যাসাগরের পক্ষে না ভেবে উপায় ছল না, এই মূ-ম্লান 
মানুষদের সামান্যভাবে সচেতন করতে হলেও আগে প্রয়োজন_যাঁদের নেতৃত্বে 
ও নির্দেশে এরা অভ্যস্ত, যাঁদের প্রয়াসে তাই এরা জীইয়ে উঠতে পারে, সমাজের 
সেই শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীকে আধুনিক শিক্ষায় এই সামাজিক দায়িত্ববোধে সচেতন 
করে প্রকৃত প্রগাতকামী এক উদ্যোগ কমাঁ-গোষ্ঠী সৃষ্টি করা । কলোনয়াল 
শিক্ষিত গ্রেণীরই যে এীতহাসিকভাবে নবজাগরণের ফলে বুজোঁয়া চেতনা ও সাধনার 
প্রধান মুখপাত্র হবার কথা, বাঙালী মধ্যবিত্ত সে সাধনা সবস্তিঃকরণে গ্রহণ করল 
না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এ আশা তো অন্যায় ছিল না। অথচ এই আশাই 
বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতার কারণ । বিদ্যাসাগরের কেন, তাঁর পরবর্ত সমস্ত প্রগাঁতকাম 
ও বিপ্লবকামী বাঙাল? মধ্যাবত্ত গোষ্ঠীর দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার ও সাধনার ব্যর্থতার 
কারণ এইখানে_আমাদের খণ্ডিত 'িনাইসেন্স ও স্বাঁবরোধী দ্বভাবের মধ্যে ৷ 
রিনাইসেন্স হয় তো জনসমাজ পৰ্যন্ত ব্যাপ্ত হয় না; কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ 
তার বাহন হয়ে জনসমাজকে আপনাদের অগ্রগাঁতর আয়োজনে সহগামী করে নেয়! 
কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জনশিক্ষায় বাধা দেয়, বাঙালী ভ্ুলোকও জনশিক্ষার 
উৎসাহবোধ করেনান, তা আমরা দেখোঁছ। এমনাঁক, বাঙালী ভদ্রলোক তার 'নর্জ 
গণ্ডী ভেঙে জনসমাভকে স্বাধীনতার সংগ্রামেও আকর্ষণ করতে চায়ান ; ম্যাম্টমে় 
"শাক্ষিত জশ্রেণীকে সচেতন ও সায় করে তোলাতেই তাদের দৃষ্টি ও শান্ত আবার্তত 


৯২ 


হয়েছে। বিদ্যাসাগরের ট্রাজীড এ হিসাবে পরবর্তী শ্রেষ্ঠ বাঙালী শিক্ষিত চিত্তেরও 
ট্রাজোঁড : তবে ১৮৫০-৭৫এ বিদ্যাসাগরের কালে তা বোঝা যায়ান, ১৯০০-১৯৪০-এ 
তা না বোঝার কারণ ছিল না__অন্তত ১৯০৫এর পরে তা না-বোঝা শিক্ষিত ভদ্রলোক, 
বাঙালীর আত্মপ্রতারণা । 


ইচ্ছা করেই আমরা এ পর্যন্ত একটি প্রশ্ন তলান-_বিদ্যাসাগরের ধর্মীব*্বাস। 
যে প্রশ্ন তুলতে বিদ্যাসাগর নিজে উৎসাহ বোধ করতেন না, সে প্রশ্ন বিদ্যাসাগরের 
সম্বন্ধে তুলতে আমরাও উৎসাহ বোধ কার না। কিন্তু তাই বলে প্রশ্ন উঠত না, 
তা নয়। মানুষে বিশ্বাস হারানো এ দেশ সহ্য করতে পারে-__বিশেষ করে ঈশ্বরে 
প্রথাগত বিশ্বাসটা যদি না হারায় । যাঁর সেরুপ প্রথাগত বিশ্বাস নেই, তাঁর মানুষে 
বি*বাস থাকলেই বা কাঁ, না থাকলেই বাকী? কোন একজন স্বামী বিবেকানন্দ 
হয়তো তা মানতেন না ৷ ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণা__ মানুষের উপর যাঁর 
এমন মমতা, তান যথার্থ ধার্মিক ৷ ভাগনী ?নবোদতার নিকট বিবেকানন্দ বলোছিলেন, 
রামকৃষ্ণের পরেই তাঁর গুরু বিদ্যাসাগর ৷ আধুনিক যুগের যথার্থ ধর্মপরায়ণ মানুষের 
পক্ষে এরূপ বিশ্বাসই স্বাভাবিক-_ মানবতার মধ্যেই তাঁরা অধ্যাত্মচেতনার বিকাশ 
দেখেন । তথাপি এশা শান্তির সম্বন্ধে নীরব বা উদাসীন যে মানুষ, “অখণ্ড মানবতা’ 
ও ‘অক্ষয় পৌরুষে'র অধিকারী হলেও তাঁকে নিয়ে তাঁরাও অদ্বচ্ছন্দ বোধ করেন। 
বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তাঁর কালে কী ঘটত জানি না_াঁতান তো ওসব এশা শান্ত ও 
পারাত্রক জীবনের কথা রঙ্গতামাসায় উড়িয়েই দিতেন । অবশ্য দঃএক সময়ে পৃথিবীর 
দঃখ-দৈন্য-নশৎসতায় বেদনার্ত হৃদয়ে বলে ফেলতেন__সাগরতলে যান্নীসহ (সেণ্ট 
লরেন্স) জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের কী করুণা প্রকাশিত হল, তা তিনিই জানেন। 
কিন্তু এ হল অননভুতপ্রবণ মানবাত্মার সাধারণ খেদোত্তি, অন্তর-আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত 
প্রকাশ__বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিষয়ক মতামতের সূত্র বলে এসব উীন্িকে গণ্য করা 
উচিত নয়। আসলে, অনেক সময়েই ঈশ্বরের প্রশ্ন বিদ্যাসাগর পাশ কাটিয়ে 
যেতেন-__বলতেন, “মরে পরের জন্য বেত খেতে পারব না ॥” কারণ, তাঁর কথায় 
কে কী বিশ্বাস করে বসছে, আর যাঁদ পরকাল থাকে, যমদুত এসে বলবে, “দোষ ওর 
নয়, দোষ বিদ্যাসাগরটার__তাকেই শাস্তি পেতে হবে । অথবা, কাশীর পাণ্ডাদের 
প্রাত তাঁর উত্তর-_“সাক্ষাৎ বিশ্বের অন্নপূণা আমার জনক-জননী, তাঁদের প্রসাদ 
পাই ; আমার বিশ্বনাথদর্শনে বা গঙ্গান্নানে কী প্রয়োজন £" ধর্মীবষয়ক স্বচ্ছ পারহাস 
থাকত বন্ধ্মহলেই সীমাবদ্ধ ৷ যেমন শিবনাথ ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়াতে মনের দ:ঃখে তাঁর 
পতা কাশীবাসী হবেন । বিদ্যাসাগর তাকে বলেন, “হারান [ শিবনাথের পিতা 1 
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গাঁজাটাজা অভ্যেস করেছ ?” হারান অবাক হলেন ; “কেন?” “কাশী তো শিবঠাকুরের 
শহর, আর তান তো গাঁজায় ব*দ হয়েই থাকেন । গাঁজা না খেলে সেখানে চলবে কী 
করে ?” সাধারণত ব্রাহ্মদের সঙ্গে ছিল বিদ্যাসাগরের বোশ সন্ভাব। কিন্তু এক যুবক 
ব্ৰাহ্ম প্রচারক এক বন্ধুকে নিয়ে একবার িডন স্ট্রীট থেকে বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের 
নিকট আসতে গিয়ে পথ ভুল করে বন্ধুকে হয়রান করলেন । দেখা হলে তা শুনে 
বিদ্যাসাগর বললেন, “তাই তো, বিভন স্ট্রীট থেকে বাদুড়বাগানে আসতে এত পথ 
ভুল হয়, আর অন্য মানুষকে পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পরলোকের পথ পর্যন্ত fচানিয়ে 
দিচ্ছেন ?” সহজ কৌতুকবোধে কিন্তু এসব কথা শেষ হত না- যেখানে ধর্মের নামে 
[তান উৎপাত দেখতেন। গায়ে পড়ে যে খ্রীস্টান পাদার শিবনাথদের আক্রমণ করতে 
যান, খুব হাসছ, কিন্তু পরকালের জন্য কী করছ?" বিদ্যাসাগর সেই গোঁড়া ধমর্ধ্বজীকে 
সহজে নিস্তার দেনান_্যঙ্গবিদ্ুপে তাঁকে নাস্তানাবুদ করে পালাতে বাধ্য করেন। 
অথচ তাঁর পরম স্নেহভাজন শিবনাথ ছিলেন জ্বলন্ত রক্ষাবি*বাসী ৷ অপরদিকে রামতন 
লাহিড়ীর মতো ভক্ত মানুষও যখন: একবার ব্যস্ত হয়ে ব্রাহ্মণ পাচক খংজাছলেন, 
তখন বিদ্যাসাগর পরিহাস না করে পারেনান-তুঁম তো জাত মান না, তবে ব্রাহ্মণ 
পাচকের কী দরকার ? রামতন; জানালেন, ‘না হলে গ্হণর চলবে না?” শুনে 
বিদ্যাসাগর বলতে ছাড়লেন না : ‘বাপের কথায় পৈতেগাছটা রাখতে পারলে না ; এখন 
‘পরিবারের কথায় বামন খ+জতে বোরিয়েছ ? * 

শুধু কৌতুক নয়, এখানে পরোক্ষে বিদ্যাসাগরের জীবনযান্রারও একটু ইঙ্গিত 
গাওয়া যায়। আহারেনবহারে আচারে-নিয়মে [তানি ব্রাহ্মণ পাণ্ডতদের মতোই চলতেন। 
বিবাহ, শ্রান্ধণান্তি প্রভাত ক্রিয়া যথানিয়মে পালন করতে আপত্তি করেনান। কারণ, 
ওসব নীতানিয়মে তান বিশেষ গর্ব আরোপ করতেন না ; কিন্তু তা মানা না-মানা 
নিয়ে তরা্মদের মতো বাড়াবাড়ি করাকে তান মনে করতেন অনর্থক। প্রত্যেক 
সমাজেরই ওরকম কতকগুলি প্রথা-নয়ম থাকে__তা নিতান্তই ‘বাহ্য’, মূলকথা নয় । 
কেউ তা না মানলে তান আপাত করতেন না_শিবনাথকে কোনো দিনই তাঁর ব্রাহ্মমত 


বা আচরণ থেকে নিরস্ত করার কথা [তান ভাবেনান। বিনা কারণে এসব প্রথানিয়ম 


ভাঙার জন্য মেতে উঠে সমাজসংস্কারের আসল কাজ পণ্ড করতে তাঁর উৎসাহ ছিল 


না। বাইরে বিদ্যাসাগর ছিলেন_-সাধারণভাবে যাকে বলে কন্ফরামস্ট। কিন্তু পুজা” 
ডাচ রাতপ করতেও কেউ তাঁকে দেখেনি-মন্দির, মসজিদ, রান্ম-উপাসনা-সকল 
ন in ও Re ৷ কেবল একাঁট কথায় মনে হয় তন 
“এতই গড রহস্য যে ভা একবার বলোছলেন, ‘এই বিধাতা ও বিধান 

‘খের জ্ঞানবান্ধ আরও অনেক অনেক উন্নত হলেও তার 
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যথার্থ সন্ধান পেতে বহু বিলম্ব হবে ।* অর্থাৎ, মনের একটা দ্বার খুলে: রেখোঁছলেন 
ন বদ্যুসাগর, বুঝেছিলেন- জ্ঞানাবজ্ঞানের পথে এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম, বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানে ও মানাবক প্রেমে-মমতায় কর্তব্যপালনই মানবধর্ম ; সে পথে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
যাঁদ জ্ঞান হয়, হোক-_কিন্তু আপাতত তার হেতু নেই। 

তথাপি তাতে প্রশ্ন শেষ হয়নি-__আমাদের কালেও, ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মীব*বাস ছিল, 
কি ছল না, একটা প্রশ্ন থেকে গিয়েছে । শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় “বদ্যাসাগর' 
পুস্তকে (ইৎরোঁজ ) উপাঁনষদের দোহাই দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন-_সর্বৎ খাঁলবদৎ 
ব্ৰহ্ম’ এই উপলাব্ধই বিদ্যাসাগরের ঘটোছল ৷ এরা একবারও ভেবে দেখছেন না, 
বিদ্যাসাগরের লেখায় কেন বেদ-উপানিযর্দের দোহাই নেই--যখন দেবেন্দ্রনাথ প্রভাত 
তিন্্রবোধিনী' কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে তন্ময় শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মনে করেন-_-ভগবদ 
জিজ্ঞাসা ছিল বিদ্যাসাগরের “সাবজেকটিভ” ব্যাপার_একান্ত নিজস্ব ব্যাপার 
প্রকাশের বা বাহ্যরুপায়ণের বস্তু নয়। দিজেন্দ্নাথ ঠাকুর বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর 
ছিলেন এক ধরনের নাঁস্তিক__অর্থাৎথ অজ্েয়বাদী। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য স্পষ্ট করেই 
দাঁব বরেছেন__িদ্যাসাগর নাস্তিক [ছিলেন। কৃষ্ণকমল নিজে ছিলেন সৌদনের 
পাঁজাটাভস্ট, ৷ বিদ্যাসাগরের 'বাশষ্ট বন্ধ; জাস্টিস দ্বারকানাথ মিন প্রভাত কলকাতার 
'পাঁজাটাভপ্ট সোসাইটি গঠন করোছলেন । কৃষ্ণকমল নিজে তার সদস্য ছিলেন। 
‘বিদ্যাসাগর আনুষ্ঠানকভাবে সে সভার সদস্য না হলেও, সম্ভবত সে মতবাদের 
বিরোধী ছিলেন না, কাত পাঁজাটাভস্টদের "রলিজিয়ন অব্‌ ম্যানই পালন 
করতেন, বলা চলে । কৃষ্ণকমল তাই হয়তো তাঁকে নিজের মতো (পাঁজটাভস্ট ? ) 
নাঁপ্তক বলে দাঁব করেছেন। অন্য দিকে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে 
পরমেদ্বরের সম্বন্ধে কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে__'বোধোদয়ে'র সেই ঈশ্বর-প্রসঙ্গ 
তো স্যাঁবাদত ৷ বিদ্যাসাগরের নিজের চিতিপত্রে 'শ্রীদুগা, ‘শ্রীহার সহায়” প্রভাত 
িরঃপাঠ রয়েছে,_এসব “প্রমাণ! থেকে অনেকের বন্তব্য, বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাসী 
না হলে বই বা চিঠিপত্র এসব লিখতেন না । কিন্তু ছাত্রপাঠ্য পুস্তকে ঈমবর-প্রসঙ্গ না 
থাকলে সোঁদনে কর্তৃপক্ষের নিকট বই গ্রাহ্য হত না; চিতিপত্রে শ্রীহারসহায়' ইত্যাদি 
পাঠ তো তখনকার দিনের চিঠিপত্র প্রথাগত ব্যাপার_ যেমন প্রথাগত ছিল সাধারণ- 
ভাবে বিদ্যাসাগরের শাস্রায় বিবাহশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ও আচারানিয়ম পালন। এসব লেখায় 
বা আচরণে তাই বৌশ গর্ব আরোপ করা কি সমীচীন? বিদ্যাসাগরের লেখা ও 
সাধারণ কথাবাতা় অন্যরুপ প্রমাণ তো অনেক বোঁশ। তাঁকে 'মৌটারয়ালিস্ট' না 


বললেও পরয়ীলস্ট” বলে মানতেই হয় । 
বিদ্যাসাগর দেবমান্দিরে যেতেন না-_এই সাধুলল্যাসীর দেশে কোনো মাতাজী, 
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বাবাজী প্রভাতির কাছেও ঘে'সতেন না। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষদেবের সাক্ষাতের 
কথা বাঙালীমান্রেই জানে- শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর স্বভাবগত ওংসুক্যে এসৌছলেন 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে । যথারীতি বিদ্যাসাগর তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। 
দুজনাতে যে হাস্যকৌতুকের আলাপ হয়, তা 'শ্রীম'-র বিবরণে (ক্রীম _প্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামৃতা, ২য় খণ্ড) সংরাক্ষত রয়েছে। তাতে কৌতুকজনক কথা আছে, জ্ঞানের 
কথা, ভীন্তর কথাও ; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মুখ থেকে যে ঈশ্বর সম্বন্ধে সস্হির 
বিশ্বাসভন্তির একাঁট কথাও শ্রীরামকৃষ্ণ আদায় করতে পান্লোন- তা বোঝা 
যায়। ভক্ত মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে কী মনে করোছলেন বলা কাঁঠন। 'ববেকানন্দের 
মত অবশ্য জানা যায়_ আমরা তা এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করোছ। নকন্তু 
বিবেকানন্দ মুলত আধানিক চেতনায় প্রবনদ্ধ মানুষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ভান্ততে 
তন্ময় নন। বিশেষ করে মানুষ হিসাবে বিবেকানন্দও ছিলেন মানবতার ও পৌরুষের 
আঁধকারা-__জবলন্ত ব্যন্তিত্ব । বিদ্যাসাগরের মানবতার মর্মোপলব্ধি তাঁর পক্ষে তাই 
অসম্ভব হয়ান। তান তাতেই দেখেছেন বিদ্যাসাগরের অন্তরস্হ (অচেতন?) 
অধ্যাত্মচেতনার আভাস । 

তব স্পষ্টই বোঝা যায় এদেশে ধর্ম বলতে যা বোঝায় এবং ধাঁর্মক লোকেরা 
ঈশ্বর বলতে যা বোঝেন__বিদ্যাসাগর তাতে আচ্ছা রাখতেন না । তাঁর বিশ্বাস ছিল 
মানবিক ধর্মে__রালাজয়ন্‌ অব্‌ ম্যান-এ, এ বরৎ বলা যায়; যাঁদও প্রমাণ অজস্র 
যে, তাঁর সারা জীবনের নিদারুণ আঁভজ্ঞতায় মানুষের প্রা তাঁর বিশ্বাস -বিষমরূপেই 
চিড় খেয়ে গিয়োছল-_সে বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া তাঁর কালে, তাঁর মতো মানুষের 
পক্ষে, অনিবার্য ছিল। তথাপি ঈশ্বর সেই শূন্যস্হান_যতখানই হোক তা জুড়ে 
বসতে পারোন, তানও ঈশ্বরে আশ্রয় খোঁজেনান। তাই বলা যায়, বিদ্যাসাগরের 
মত ছিল বদ্ধদেবেরই মতের সমত.ল্য_বুদ্ধদেব যেমন প্রিয় শিষ্য আনন্দের দ্বারা 
জিজ্ঞাসিত হয়ে বলোছলেন; ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরো না, বরং আমি যেমন বলোছি 
তেমনভাবে জীবন গঠন করো, ‘আর্য অন্ট সত্য” অবলম্বন করো । ক্ষমা-মৈত্রী-কর[ুণায় 
জীবনকে নির্মল করে তোলাই জীবনের সম্ভাব্য সাধনা । বিদ্যাসাগরের জীবনদর্শনের 
সঙ্গে মূলত এই আদর্শেরই দেখা যায় সুসংগাঁত-_এই সুস্হ মানবতাবাদের ৷ 

তাই আমাদের ফ্বাকার্য-_-দ্যাসাগরের ধর্মমত একটা গৌণ প্রসঙ্গ ; প্রায় নিষ্ফল 
আলোচনা । তাতে নিজেদের মতভেদ প্রমাণ করা যেতে পারে, এইমাত্র । বিদ্যাসাগরের' 
সমস্ত জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা এই মানবধর্মেরই স্বীকৃতি দেখতে পাই-- 
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই*। আর, এ "মানুষ চন্ডীদাসের 
আধ্যাঁত্মক মানুষ নন, আধ্মানক সভ্যতার সামাজিক মানুষ । এ সত্য বিদ্যাসাগরের 
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রচমাতেই প্রকাশিত। নিজ বাস্তব কর্মজীবনের সমন্ত আঘাত-সংঘাতের মধ্যেও__ 
ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগৃত সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা শ্খই ষগমানবতার এক মূর্ত 
প্রকাশ মানুষ বিদ্যাসাগর ; আমাদের সে যুগের “ফাস্ট ম্যান'_ধর্মীনরপেক্ষ জীবন- 
যান্রার, বস্তুমৃখ জীবনদর্শনের, জ্ঞানাবিজ্ঞানসম্মত যুগসাধনার শ্রীষ্ত বিনয় ঘোষ 
যেমন বলেছেন__ইন্‌টেলেক্‌চয়াল হিউম্যানিস্ট, শুধু তা নন; একই কালে 
বিদ্যাসাগর জ্ঞানব্যাদ্ধ দিয়ে মানুষকে স্বীকার করেছেন; অন্তরের প্রেম-করুপা দিয়ে 
বুঝেছেন মান;ষই সত্য-_হিউমেন হিউম্যানিস্ট : আবার কর্ম ও সাধনা দিয়ে চেয়েছেন 
_ মানুষের আঁধকারে সেই মানুষের প্রাতষ্টা : ফাইটার ফর্‌ রাইট্‌স্‌ অব্‌ ম্যান 
আযান্ড হিউম্যানজ্ম্‌। 

এই জন্যই অনুভব করতে হয়__কাল এগয়ে যাবে, বিদ্যাসাগরের কালও আমাদের 
দেশে আজ প্রায় শেষ হচ্ছে; কিন্ত; ইতিহাসের যে পরিণাতর ইঙ্গিত বহন করে 
বিদ্যাসাগর বাঙালশ সমাজে উদিত হন-__সেই পরিণাত পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে 'ওঠাও 
নিয়ম__সেই ‘বহমান কালগঞ্গা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগ মনে-প্রাণে-কর্মে অচ্ছেদ্য । 
তাই, কাল যতই এাঁগয়ে যাক, বিদ্যাসাগরকে ছাড়িয়ে যাবে না। বিদ্যাসাগর থাকবেন 
আমাদের সঙ্গেই সহ্যান্রী ও আভযান্রী। 


অ-১২৭ : ৭ oR 


(পরিশিষ্ট_ক 
“বিদ্যাসাগরের ব্যান্তগত চিঠিপত্র 
১। ১১ আগস্ট, ১৮৭০ (২৭ শ্রাবণ, ১২৭৭) পাত্র নারায়ণচন্দ্ 
শন্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসন্দরীকে বিয়ে করলে বিদ্যাসাগর 
ভ্রাতা শল্তন্দ্রকে এই প্র লেখেন । 


শ্রীশ্রীহারঃ শরণৎ 
শভাশিষঃ সন্ত 
২৭ শ্রাবণ বৃহস্পাঁতবার, নারায়ণ ভবস্ন্দরীর পাণিগ্রহণ কাঁরয়াছে। এই স্বাদ 
মাতৃদেবী প্রভীতিকে জানাইবে। 


ইতিপূর্বে তাঁম লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ কাঁরলে আমাদের কুটুন্ 
মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পাঁরত্যাগ কাঁরবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা 
আবশ্যক এ বিষয়ে আমার বন্তব্য এই যে, নারারণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ 
কারয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই । যখন শহানলাম, সে বিধবাবিবাহ 
বরা থর কাঁরয়াছে এবং বন্যাও উপাচ্হিত হইয়াছে, তখন সে বিষয় সম্মাত না দিয়া 
প্রীতবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম হইত না। আমি 
বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াঁছ। এমন 
স্হলে আমার পানর ববধবা-বিবাহ না কাঁরয়া কুমারী-ববাহ কাঁরলে আম লোকের নিকট 
মুখ দেখাইতে পারিতাম না । ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম ৷ নারায়ণ 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ কাঁরয়া, আমার মুখ উজ্জবল কাঁরয়াছে এবং লোকের 
নিকট আমার প্র বিয়া পারিয় দিতে পারবে, তাহার পথ কাঁরয়াছে। বিধব্যাববাহ" 
প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম । এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা আঁধকতর আর 
কোন সংকর্ম করতে পারব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত 
হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তদ্বীকারেও পরাঙ্মখ নাঁহ। সে বিবেচনার 
কুটুম্বীবচ্ছেদ আঁত সামান্য কথা । কট্টুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পারত্যাগ কারিবে' 
এই ভয়ে যাঁদ আম প্রকে তাহার আঁতপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত কাঁরতাম, তাহা 
হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। আঁধক আর কি বালব, সে দবা 
প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আম আপনাকে চাঁরতাথণ জ্ঞান করিয়াছি । আগি 
দেশাচারের নিতান্ত দাস নাহ; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নামত্ত যাহা উচিত রর 
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আবশ্যক বোধ হইবে তাহা কাঁরব ; লোকের বা কন্টুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কচিত হইব 
না। অবশেষে আমার বন্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারারণের 
সাঁহত আহার ব্যবহার কাঁরতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে 
তাহা রাঁহত কাঁরবেন, সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দু্গাখত হইবে, এরূপ বোধ হয় না 
এবং আমিও তজ্জন্য বিরন্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার [বিবেচনায় এরুপ বিষয়ে 
সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্রচ্ছ, অন্যদায় ইচ্ছার অনুবরতাঁ বা অনুরোধের বশবাঁ হইয়া 
চলা, কাহারও উচিত নহে। ইাঁত--৩১ শ্রাবণ, ১২৭৭ সাল । 


শুভাকাক্ষণঃ 

শ্রীঈ*বরচন্দ্র শর্মণঃ 

বিদ্যাসাগরের ব্যান্তগত চিঠিপত্র 
সংসারস্যখে হতাশ হয়ে বিদ্যাসাগর এক সময়ে আত্মীয়দের যে সব 
চিঠিপত্র লিখোঁছলেন : 
২। মাতৃদেবীকে লেখা 
শ্রশ্রীহারঃ শরণম্‌ 

পজ্যপাদ শ্রীমন্মাতৃদেবী শ্রীচরণারাবন্দেষ্‌ 
প্রণাতপূর্বকৎ নিবেদনামদম্‌ 


নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জান্ময়াছে। আর আমার ক্ষণকালের 
জন্যও সাংসারিক কোনও বিষয়ে লিগ্ত থাকতে বা কাহারও সাঁহত কোনও সংস্রব 
রাখতে ইচ্ছা নাই৷ বিশেষতঃ ইদানীৎ আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা 
ঘটয়াছে তাহাতে পূর্বের মত নানা বিষয়ে সংসঞ্টে থাকলে আঁধক দন বাঁচব এরূপ 
বোধ হয় না। এজন্য স্থির কারয়াছি, যতদুর পারি 'নীশ্চন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট 
ভাগ নিভৃত ভাবে আঁতবাহিত কাঁরব । এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় 
লইতোঁছ ৷ মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘাঁটবার সম্ভাবনা ৷ সুতরাং 
আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছ, তাহা বলা যায় না। এজন্য 
কৃতাঞ্জালপ:টে বিনীত বচনে প্রার্থনা কারতোঁছ, কৃপা কাঁরয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত 
অপরাধ মানা কারবেন। আপনকার নিত্য নোীত্তক ব্যয় নিবাহের নিমিত্ত মাস মাস 
যে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া থাঁক যতাঁদন শরীর ধারণ কাঁরবেন কোনও কারণে তাহার 
ব্যাতররম ঘাটবেক না। তদ্যাতীরন্ত আপনবার [পতুকৃত্য ও মাতৃকৃত্যের ব্যয়নিবাহার্থে 
বার্ধক দুইশত টাকা প্রোরত হইবেক । যাঁদ কখনও কোনও বিষয়ে আমায় কিছ বলা 


৯৯ 


আবশ্যক বোধ করেন পত্র দ্বাবা লিখিয়া পাঠাইবেন। আম অনেকবার আপনকার 
প্রীরণে নিবেদন কাঁরয়াছি এবং প.ুনরায় শ্রীচরণে নিবেদন কাঁরতোঁছ, যাঁদ আমার নিকট 
থাকা আঁভমত হয়, তাহা হইলে আম আপনাকে কৃতার্থ বোধ কাঁরব এবং আপনকার 
চরণ সেবা কাঁরয়া চাঁরতার্থ হইব হীত ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল ৷ 

ভৃত্য শ্রীঈম্বরচন্দ্র শর্মণঃ 


৩। স্ত্রী দিনময়ী দেবীকে লেখা চা 


শ্রীশ্রীহারঃ শরণম্‌ 

গুণালৎকৃত শ্রীমতী দিনময়ী দেবী 
কল্যাণানলয়েষু 
শুভাশীবাদিপূর্বকমাবেদনামদমূ 

আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে বিষয়ে 
অপমান স্পৃহা নাই । বিশেষতঃ ইদানীৎ আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবদ্হা”। 
এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মত বিদায় লইতোঁছ এবং বিনয়বাক্যে প্রার্থনা 
কাঁরতোঁছ যাঁদ কখনও কোনও দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাঁকি, দয়া করিয়া 
আমাকে ক্ষমা কাঁরবে। তোমার পত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তান তোমাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ কাঁরবেন। তোমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়ানবাহের যে ব্যবস্হা করিয়া 
দিয়াছি, বিবেচনাপূর্বক চাললে, তন্ৰারা স্বচ্ছন্দরুপে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন 
হইতে পারিবেক। পরিশেষে আমার সাঁবশেষ অনুরোধ এই, সকল বিষয়ে কিং ধৈর্য 
অবলম্বন করিয়া চালবে, নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেণ পাইবে এবং অন্যেরও [লক্ষণ 
ক্লেণদায়নী হইবে । ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল। 

- মুভাকাত্ক্ষিণঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ 


8৪1 মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রজ্কে লেখা পত্রাংশ 

এক্ষণে তোমাদের নিকট জন্মের মত বিদায় লইতোঁছ। যাঁদ কখনও কোনও 
দোষ বা অসন্তোষের কার্য কাঁরয়া থাঁক দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। যদি 
কখনও কোনও বিষয় আমায় জানান আবশ্যক বোধ কর, পন্রদ্বারা জানাইবে, আর 
সাংসারক ব্যয়ানবাহার্থে মাঁসক আনুকূল্য গ্রহণ আঁভমত হইলে, তদর্থে মাসে মাসে 
৭০ টাকা পাঠাইতে পাঁর। এককালীন আঁধক দেওয়া আমার শান্তবাহ্ভূত ৷ 


১০০ 


&। তৃতীয় সহোদর শল্ত;চন্দ্র বিদ্যারত্রকে লেখা পন্রাংশ 

এক্ষণে তোমাদের নিকট....। তোমার সাৎসারক ব্যয়ানবহাববয়ে যে আন-কুল্য 
কাঁরতোঁছ, যতদিন আমার 'দিবার সঙ্গাত ও তোমার লইবার ইচ্ছা থাকিবেক ততাঁদন 
তাহা কারব, কোনও কারণে তাহার ব্যাতক্রম ঘাঁটবেক না।”.পাঁরশেষে আমার 
সাঁবশেষ অনুরোধ এই, যথাসম্ভব সকল লোকের সাহত, বিষেশতঃ প্রীতবৌশবর্গের 
সাহত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে, তাহা হইলে নার্বরোধে সংসারবান্রা নিবহি কাঁরতে 
পাঁরবে। 


৬। কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রকে লেখা পন্রাংশ 

“খোদ সাংসারিক ব্যরনিবাহার্থে আঁভরুচি হয়, মাস মাস ত্রিশ টাকা পাঠাইতে 
পারি। তুমি যে ব্যবসায় অবলম্বন কাঁরয়াছ তাঁদ্বষয়ে কিছ? সাহায্যও কাঁরয়াছি, তাহার 
আঁতারন্ত আর পারিব না । কারণ এককালীন অধিক দেওয়া আমার শী্তবাহভূতি। 


৭। বিদ্যাসাগর তাঁর দেশের বাঁড়র অন্যতম পরিচায়ক গদাধর পালকে 
এই 'চাঁঠ লেখেন 
নানাগুণালক্কৃত শ্ৰীযুত গদাধর পাল ভাইজী কল্যাণভাজনেষ 
শনভাশীবাদপূবকমাবেদনমিদম 

নানা কারণবশতঃ স্থির করিয়াছি আমি আর বারাসিংহায় যাইব না। তুমি 
গ্রামের প্রধান, এজন্য তোমা দ্বারা গ্রামদ্থ সর্বসাধারণ লোকের নিকট এ জন্মের মত 
বিদায় লইতোঁছ এবং সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও আশীবদি জানাইয়া 
বিনয়বাক্যে এই প্রার্থনা কাঁরতোঁছ, যাঁদ কখনও কোনও দোষ কাঁরয়া থাকি, সবলে 
দয়া কাঁরয়া আমায় ক্ষমা কাঁরবে ৷ সাধারণের হিতার্থে গ্রামে যে বিদ্যালয় ও 
চাকংসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্হ নিরুপায় লোকদিগের মাস মাস যে কিছু 
কিছ: আনকল্য করিয়া থাকি, আমার শীত থাকিতে এ সকল বিষয় রাহত হইবে না। 
কিছুকাল হইল আমার মনের ও শরীরের অবস্থা আত মন্দ হইয়াছে। সতরাৎ 
আঁধক দন বাঁচব এরূপ বোধ হয় না। যত দিন বাঁচব, যদি শহীনতে পাই, 
তোমরা সকলে স্বচ্ছন্দে কালষাপন কাঁরতেছ, তাহা হইলে যার পর নাই সুখী 


ইইব। ইাঁত ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল। 
শুভাকাঙ্জণঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দু শর্ম'ণঃ 


১০১ 


৮। পিতাকে লেখা 
্রীত্রীহারঃ শরণম্‌ 


পজ্যেপাদ শ্রীমৎ ?িতৃদেব শ্রীচরণারাবন্দেষ্‌ 
প্রাণপাতপণর্বক নিবেদনম্‌ 

নানা কারণে আমার মনে সম্পূণণ বৈরাগ্য জান্ময়াছে, আমার ক্ষণকালের জন্যও 
সাংসারিক কোনও বিষয়ে লিপ্ত থাকতে বা কাহারও সাঁহত কোনও সংস্রব রাখিতে 
ইচ্ছা নাই । বিশেষতঃ ইদানীৎ আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘাঁটয়াছে, 
তাহাতে সাংসারিক বিষয়ে সংসম্ট থাকলে আঁধক দিন বাঁচব এরুপ বোধ হয় না। 
এজন্য স্থির করিয়াঁছ, যতদুর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবাঁশঘ ভাগ নিভৃত ভাবে 
আঁতবাহিত কাঁরব। সঞ্কজ্প কাঁরয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভীতকে যে পত্র লিখিয়াছি 
তাহার প্রাতালাপ শ্রীচরণসমীপে প্রোরত হইতেছে, যাঁদ ইচ্ছা হয় দৃষ্টি কারবেন। 

ংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দোখতে পাওয়া যায় না। সকলকে 

সন্তুষ্ট কারবার নিমিত্ত প্রাণপণে যন কারয়াছি। কিন্তু অবশেষে বাঁঝতে পারিয়াছ, 
সে বিষয়ে কোনও অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে জন্তষ্ট করিতে 
চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুন্ট করতে পারে না, এই প্রাচীন কথা কোনও 
ক্রমেই অযথা নহে । সংসারী লোক যে সকল ব্যান্তর কাছে দয়া ও প্লেহের আকাঙ্দা 
করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্রঞকরণে যে, আমার উপর দয়া ও দেহের লেশমান্র নাই, 
সে বিবয়ে আমার অণুমাত্ৰ সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত 
থাকিয়া ক্লেশভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন ম্খতার কর্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এর 
কার জীন্ময়াছে আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক ৷ 

এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণে আমার বন্তব্য এই, পিতার [নিকট পুত্রের পদে পর্দে 
অপরাধ ঘাঁটবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত [বিষয়ে অপরা 
হইয়াছি তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কৃতার্জীলপুটে কাতর বচনে শ্রীচরণে প্রার্থনা 
কাঁরতোঁছ, কৃপা কাঁরয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জনা কাঁরবেন ৷ 

কার্ধগাঁতকে খণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছ। খণ পাঁরশোধ না হইলে, লোকালয় 
পরিত্যাগ কাঁরতে পারিতোঁছ না। এক্ষণে যাহাতে স্বর খণমন্ত হই, তাঁর 
বথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম কাঁরতোছ । খণে 'নত্কৃতি পাইলেই কোনও নির্জন স্থানে 
গিয়া অবাস্থাত কাঁরব । আপনকার নিত্যনোমাঁত্তক ব্যয়ানবাহাথে যাহা প্রেরিত 


থাকে, যতাঁদন আপনি শরার ধারণ কাঁরবেন, কোনও কারণে তাহার ব্যাতক্রম ঘারে 
না। ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল। 


ণঃ 
ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচঠ্দ্র শম" 


১০২ 


৯। প্রবধ; ভবসন্দরী দেবীকে লেখা চিতি 


শ্রীপ্রীহারঃ শরণম্‌ 

বসে ভবস্ন্দরী 

শারীরিক অসুস্থতা প্রভূত নানা কারণবশতঃ অনেক দিন তোমাকে পল্র {লাখতে 
পাঁর নাই ৷ সেজন্য বোধ কার তুমি আঁতশয় দ:ঃখত আছ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছ ৷ 
আমি এতাঁদন তোমায় পত্র না লিখিয়া অন্যায় কর্ম কাঁরয়াঁছ তাহার সন্দেহ নাই । 

আঁম কাঁলকাতায় আঁতশয় অসুস্থ হইয়া দশ দিবস হইল কমটিাঁড় আঁসয়াছ। 
কাঁলকাতায় িলক্ষণ অসুখ ভোগ কারয়াছ, এখানে আঁসয়াও ভালরূপ আরাম 
হইতে পার নাই। এখানে আর ৮1১০ {দন থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় যাইব ৷ 
কাঁলকাতায় গিয়া যেন তোমার পত্র পাই । কুন্দ বোধ কার এতাঁদনে আমাকে ভ্দীলয়া 
গিয়াছে ৷ তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইতে বড় ইচ্ছা হয়। তাহার সম্ভাষণ-বাক্যগ্ীল 


সর্বদাই মনে পড়ে । ইতি ১লা চৈত্র ১২৮৫ সাল। 
শুভাকাঙ্ষণঃ 


শ্রীশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ 


১০। পৌন্রী মণালিনীকে লেখা চিঠি 
স্নেহ সম্ভাষণমাবেদনামদম 

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমার জননীদেবীর পেটের অসুখ ভাল হইয়াছে 
এবং তোমরা সকলে ভাল আছ আর তুমি বদ্তুবিচার পাঁড়তেছ, কুন্দমালা কথামালা 
পাঁড়তেছে, এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া যার পর নাই আহ্যাদিত হইয়াছি। 
তোমরা মন দিয়া লেখাপড়া শিখবে ৷ ভাল শীখতে পারলে আম তোমাঁদগকে 
আঁতশয় ভালবাসিব । তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখবে । আর কুন্দ যাঁদ 
'নাখতে পারে, তাহাকে পর লিশখিতে বালে । তোমানের প্র পাইলে আমি অয 
আহ্যাঁদত হইব । 

প্রায় এক মাস হইল আমার পেটের 
নাই। আতিশয় দুর্বল হইয়াছি। আজ 


অসুখ হইয়াছে ৷ এখনও ভাল হইতে পারি 
তন দিন হইল কছু ভাল আছি । বোধ 
হইতেছে আর ৪1৫ দিনে ভাল হইতে পারিব। তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। তোমার 
ঠাকুরমা, পাঁসমারা এবং সুরেণ, যতীশ, হারমোহন, রামকমল প্রভাত এবং রানীরা 
সকলে ভাল আছেন। তোমার জননী, কুন্দ, প্যারা, মাত ইহাঁদগকে আমার আশীব্দি 
সে ভাব কেরে । দন আছি বাল তোমার ছে পর শি সা 


১০৩ 


না। তোমাকে না লিখলে হয়ত তুমি রাগ কাঁরবে এসসন্য তোমাকে লিখলাম ৷ 
আজ আর লাখতে পারব না। ইতি ' ১লা আষাঢ় ১২৯১ সাল । 
শুভাকাণ্ক্ষিণঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ 


১১। পোৱ প্যারীমোহনকে লেখা চিঠি 


শরশ্রীহারঃ শরণম্‌ 
প্রাণাধিক ভাই প্যারীমোহন রর 
তুমি পত্র লাখতে পারিয়াছ ইহাতে আমি কত আহযাদিত হইয়াঁছি বলতে পারি 
না। তুমি মন দিয়া লেখাপড়া কাঁরবে, তাহা হইলে আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট 
হইব ৷ তুমি প্রতি মাসে দুইবার আমাকে পত্র লিখিবে। 
তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে আহনলাদত হইলাম । আমি এখন অনেক 
ভাল আছি। বাটার আর সকলে ভাল আছেন। মাতমালা, কুন্দমালা, মণালিনা 
ও তোমার জননীকে আমার দ্েহসম্ভাষণ জানাইবে ৷ ইতি ২৭শে পৌষ, ১২৯২ ৷ 
শুভাকা্ক্ষিণঃ 
শ্রাঈম্বরচন্দ্র শর্মণঃ 


৯২। প্রসন্নকুমার সর্বাঁধকারীকে লিখিত চিঠি 


্রীত্রীহরিঃ শরণম্‌ 

শ্ৰীযৃত বাব; প্রসন্নকুমার সর্বাধকার 

্রাতঃ !_ প্রায় দুই সপ্তাহ কাল আম অত্যন্ত অসু্থ ও একাট দৌহিত্র উৎকট 
পাঁড়ার় আক্রান্ত হওয়ায় বংপরোনাস্ত ব্যাতবস্ত ছিলাম । এজন্য পাঁরচারকাদগকে 
বালয়াছিলাম কাহাকেও আসিতে দিও না। বালিবে আমি. আঁতণয় অসুস্থ আছি, 
দেখা হইবেক না। অনেকে এই কথার ক্ষান্ত না হইয়া চিরকুটে আপন নাম ও পরিচয় 
লিখিয়া পারচারকদিগকে দিতেন, তাহারা ও" সকল চিরকুট আমার নিকটে আনিত 
আর যাঁদ কেহ কাহারও পত্র আ » তাহাও আনিয়া দিত। এইরূপ চিরকুট ও 
গন প্রত্যহ অন্ততঃ পর্চশখান তাহারা আনিয়া দিয়াছে। এক গোস্বামীর পান্রকে তুমি 
নে পর দাও, তাহাও আনিয়া দিয়াছে; তোমার প্রেরিত যে পনের উত্তর লিখিতেছি 
তাহাও আনিয়া দিয়াছে, এমন স্থলে তোমার উল্লিখিত Gentleman's Son 
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(ভদ্রলোকের ছেলোট ) যে পর্ন আনয়াছিলেন, কেবল সেইখান আনিয়া আমায় দিতে 
অসম্মত হইল কেন বাঁঝতে পাঁরতোছ না । তোমার পত্র পাইয়া পারচারকাঁদগকে 
জজ্ঞাসা করাতে তাহারা কাঁহল, “কোনও ব্যান্ড পত্র আনিয়াছিলেন তাহা লইয়া 
আপনাকে দিতে অসম্মত হইয়াছ, যাঁদ কেহ এরুপ কথা বাঁলয়া থাকেন, তান অন্যায় 
করিয়াছেন ; আমরা পত্র লইয়া যাইব না, এরুপ কথা কাহাকেও বাল নাই; যান 
যখন পত্র আনিয়াছেন তখনই এ পত্র আপনার নিকট আনিয়া দিয়াছ। যাহা হউক 
সমুদয় অনুধাবন করিয়া পাঁরচারকাদগকে অপরাধী কাঁরতে সাহস হইতেছে না এবং 
আপনাকেও অপরাধী ভাবিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তুমি এখানকার বন্তান্ত কিছুই 
জান না, সুতরাৎ তোমার Gentlem৷৭n’5 9০). (ভদ্রলোকের ছেলোট ) যাহা 
কাঁহয়াছেন, তাহাতে নির্ভর করিয়া উচিত ও আবশ্যক বোধে আমায় যথেণ্ট 
ভংসনা কারয়াছ । ফলকথা এই, আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দয়; সামান্য 
অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা কাঁরয়া আমায় নরকে নাক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। 
এই সংস্কার অনেক দিন পূর্বে আমার হৃদয়ে প্ররূঢ হইয়া ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া 
আসিয়াছে, এজন্য তোমার পত্র পাঠ কারয়া সবশেষ ক্ষুব্ধ বা দুখত হইলাম না। 


ইতি--১৫ই মাঘ ১২৮৭ সাল। 
ত্বদেকগমশর্মণঃ 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ 


১৩। রাজনারায়ণ বসকে লেখা চিঠি 
 সাদরসম্ভাষণমাবেদনামদম্‌ 

আপনার নির্করে প'হ্‌ছান সংবাদ পাইয়া অতিশয় আহনাঁদত হইয়াছ, কিন্ত 
যাইয়া কিছু অসুস্থ হইয়াছেন পাঠ কাঁরয়া দঃখিত হইলাম। মেদিনীপুর স্থান ভাল, 
ত্বরায় সুস্থ হইবেন ও ভাল থাকবেন কোনও সন্দেহ নাই, তবে সে স্থান নুতন, এখানে 
যেমন সব্দা আত্মীয়বর্গের মধ্যে থাকতেন ও সর্বদা তাঁহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ 
কাঁরতেন, সেখানে আপাততঃ তাহা দুর্লভ, সুতরাৎ এ নিমিত্ত কিছ দিন মনের 
অসুখে থাকবেন, ক্রমে তথায়ও আত্মীয়সগ্ঘটন হইবেক ৷ সংসারে এই রীতি। 
াখয়াছেন 9০০০7 Maser (দ্বিতীয় শিক্ষক ) অধ্যক্ষবর্গের প্রিয়পাত্র, সুতরাৎ 
তাঁহার সাঁহত অস্বরস হইলে, অসুখের বিষয় ঘাটতে পারে, অতএব আমার মতে তাঁহার 
সাহত মিল কাঁরয়া লওয়া ভাল! আর তিনি অভদ্র হন, ঘরের ভাত আঁধক কয়া 
খাইবেন, আপাঁন ধর্মতঃ আপন কর্ম নিবাহ কাঁরবেন, তাহা হইলে ধর্ম'দ্বারে খালাস। 

লোকাল কাঁমাট (Local Committee) মধ্যে যে সাহেবকে ভদ্র দেখিবেন, 


১০৬ 


মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট গেলেও হানি নাই । বোধ কার, সাঁক সাহেব তথায় মাজিস্ট্রেট। 
আম শবানয়াছি তান ভদ্র বটেন ও ঝদ্ধজীবীও বটেন, বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ 
আছে। 

সর্বদা সাবধানে থাকবেন এবং অনগগ্রহপূর্ক মধ্যে মধ্যে মঙ্গলসংবাদ লিখিয়া 
নরদাদ্গ্র ও সুস্হ কারতে আজ্ঞা হইবেক । ত্বদেকশর্মশর্ম'ণঃ 


শ্রী্বরচন্দ্র শর্ম'ণঃ 


১৪! রাজনারায়ণ বসকে লেখা একটি গররুত্বপূর্ণ চিঠি 
সাদরসম্ভাষণমাবেদনমূ 

আপনার বন্যার বিবাহ বিষয়ে অনেক বিবেচনা কারয়াছি, কিন্তু আপনাকে ক 
পরামর্শ দিব, কিছুই চ্হির করিতে পারি নাই। ফলকথা এই যে, এরুপ বিষয়ে 
পরামর্শ দেওয়া কোনও ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপান র্রাহ্মধমবিলম্বা, 
ব্রাহ্মধর্মে আপনকার যেরুপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্রবাবদ যে প্রণালীতে কন্যার 
বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্মের অনুযািনী বালয়া আপনকার বোধ থাকে, 
তাহা হইলে এ প্রণালী অনঃসারেই আপনকার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে 
বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ যাঁদ আপাঁন দেবেন্দবাবংর অবলাম্বত প্রণালী পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 
প্রাচীন প্রণালী অন:সারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্াহ্মাববাহ প্রচলিত হওয়ার 
পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জান্মবে। বরাহ্মপ্রণালাঁতে বন্যার বিবাহ দিলে এ বিবাহ 
সব্শে সিদ্ধ বালয়া পারগৃহীত হইবেক কিনা, তাহা দ্র বালতে পারা যায় না। এ 


সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোনও পরামর্শ দিতে উৎসুক বা 


সমর্থ নহি। তবে এইমান্র পরামর্শ দিতে পার যে, আপান সহসা কোনও পক্ষ 
অবলম্বন কাঁরবেন না। 


বিজ্ঞ 


না। 
এই সমস্ত অনধাবন কাঁরয়া উপাচ্হিত বিষয়ে কাঁরলেই 
«' সি য় স্বয়ং 
আমার মতে সবে ভাল হয়। LT 
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১৫ ৷ চন্দ্রমূুখী বস? বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম এম-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হলে বিদ্যাসাগর আনন্দ প্রকাশ করে এক সেট শেক্সপীয়র গ্রন্ছাবলাী 
উপহার 'দয়ে এই চাঠি লেখেন । 
বংসে চন্দ্ৰমুখ 

সোঁদন তোমায় দৌখয়া ও তোমার সাঁহত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আম 
যার পর নাই আহস্রাঁদত হইয়াছ। তুমি সুদ্হ শরীরে দীর্ঘজীবনী হইয়া সুখে 
কাল হরণ কর, এবং স্বজনবর্গের আনন্দদায়নী ও সজ্জন সমাজে প্রাতষ্ঠাভাজন হও, 
এই আমার আন্তীরক আভলাষ ও একান্তিক প্রার্থনা । 

{ এই সমাঁভব্যাহারে যৎাকাণ্চং উপহার (Shakespeare's Works ) প্রোরত 
হইয়াছে । পারগ্‌হাঁত হইলে নিরাতশয় পারিতোষ প্রাপ্ত হইব । কিমাঁধকমাঁত ১০ 


অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল । 
শুভাকাতক্ষণ ' 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শা 


পরিশিষ্ট_থ 
{বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচন্তা 
সংস্কৃত কলেজের পুনগণ্ঠন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামতের সারাংশ : 

“সৎক্কৃত কলেজের হাতে লেখা অপ্রকাশিত নাঁথপন্রের মধ্যে ‘Notes on the 
Sanskrit College’ শিরোনামে একাট সুদীর্ঘ ২৬ প্যারা-সংবাঁলত রচনা আছে । 
ঈশ্বরচন্দ্র এই N০e৪-এর রচাঁয়তা, রচনার তারিখ ১২ এঁপ্রল ১৮৫২ ৷--এর মধ্যে 
বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের সমগ্র রূপাঁট এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যা আর অন্য 
কোথাও ওঠোঁন।৮_€ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ_বিনয় ঘোষ, পঃ ১৭৩ )। 
শ্রীবনয় ঘোষ অনুদিত ব০1০5-এর সারাংশ নিচে উদ্ধত হল _ 

১। বাঙলাদেশে শিক্ষার তন্তাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য 
হওয়া উচিত, সমদ্ধ ও উন্নত বাঙলা সাহিত্য সৃষ্ট করা। 

২। যাঁরা ইয়োরোপনয় আকর থেকে জ্ঞানাবদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম 
নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা 
এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না। চিএ 

৩। যাঁরা সঞ্কৃত ভাষায় পারদশা নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙলাভাষায় 
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রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংদকৃতজ্ঞ পাণ্ডতদের ইৎরেজীভাধায় 
ও সাহত্যে সাশন্ষার প্রয়োজন ৷ 

৪1 আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইৎরেজী বিদ্যায় পারদ, তাঁরা 
সুন্দর পাঁরচ্ছন্ন বাঙলাভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশী 
ইৎরেজীভাবাপন্ন যে, তাঁদের যাঁদ অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, 
তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও পাঁরমার্জত দেশীয় বাঙলাভাষায় কোন ভাবই 
প্রকাশ করতে পারবেন না। 

৫। তাহলে পাঁরত্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছান্রদের যদ ইংরেজী 
সাহত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমদ্ধ বাঙলা 
সাহত্যের সুদক্ষ ও শাণালী রচাঁয়তা হতে পারবে । 

৬। পরের প্রশ্ন হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে. কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা যেতে পারে। 

৭। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাররণে ও সাহিত্যে খুব ভালভাবে শিক্ষা 
দিতে হবে। সাহত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য সবই থাববে। 

৮ অলপ্কারশাস্ত্রে তাদের দ-একখানি ভাল বই পড়ালেই চলবে, যেমন 
'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহত্যদর্পণ' গ্রন্হের দ্‌-একাঁট অধ্যায়। 


৯। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলৎকারশাস্্ পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত বিদ্যার 
ভিত্‌ দৃঢ় হবে। 

১০। স্মাতশাদ্তে এইগীল পাঠ হতে পারে: মন,স্মত, মিতাক্ষরা--দায়ভাগ, 
দত্তকমীমাৎসা ও দত্তবচান্দ্রকা । এই শাম্ব্গল পাঠ করলে ভারতের 'বাভন্ন অঞ্চলের 
ব্যবস্থা সম্বশ্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে। 

১৯। বতমানে গাঁণতণাস্বের পাঠ্য হল লখলাবতা ও বীজগাঁণত। গাঁণত- 
বিজ্ঞানের পক্ষে এই দুখানি বই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এমন এক পদ্ধাঁতিতে বই 
দ:খানি রাঁচত, প্রচাঁলিত ছড়া আর্য ইত্যাদির সাহায্যে, যে আসল বিষয়বস্তু এক- 
একটি প্রহোলকা হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের 
অনেক বেশী সময় লাগে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে। প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের 
বই দুখানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক “সমস্যা” 
ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল কথা হল, সংস্কৃত-গণত ছাত্রদের পড়ানোর কোন 


সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রমের অপব্যয় হয়। সেই সময়টুকু 
তারা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে পারে । 


৯২। সেইজন্য সংস্কৃতে গাঁণতাশক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় ৷ 
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১৩। এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে গাঁণতাঁবদ্যার 
যথাযথ গুরুত্ব দিই না । তা আদৌ ঠিক নয়। আম শুধু বলতে চাই যে সংস্কৃতের 
বদলে ইৎরেজীর মাধ্যমে গাঁণতাবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক 
সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে । 

১৪। হিন্দু-দর্শনের ছয়াট উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে, ন্যায়, বৈশোঁষক, 
সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাহসা । ন্যায়দর্শনে প্রধানত তকপীবদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, 
এবং মধ্যে মধ্যে [কাত রসায়ন আলোকাঁবদ্যা ও বলাবদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। 
পাতঞ্জল ও মীমাৎসা সম্বন্ধেও প্রায় এ একই কথা বলা যায়। মীমাৎসায় উৎসব- 
পার্বণের এবং পতঞ্জলে ঈশ্বরচিন্তা হল বিষয়বস্তু 

১৫। কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কিনা, সে সম্বন্ধে ১৩ 
[সের ১৮৫০ আমি আমার রিপোর্টে যে মতব্যনত রোছ আজও তাই সমর্থন কর । 

১৬) “এ কথা ঠিক যে হিন্দহদর্শনের অনেক মতামত আধবানক যুগের 
প্রগাঁতশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংদ্কৃতঙ্ঞ 
পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচত। ছারা যখন দর্শনশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, 
তার আগে ইৎরেজী ভাষায় তারা সে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইয়োরোপের আধ্বানক 
দর্শনাবদ্যা পাঠ করারও সবীবধা হবে তাদের! ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই 
শর পাঁণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্ত ও অসারতা 


সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেং 
কোথায় তা বোঝা সহজ হবে । সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার 


উদ্দেশ্য হল, সেগলে পড়লে তারা দেখতে পাবে কিভাবে এক সম্দায অনয সম্প্রদায়ের 


মত খণ্ডন করেছেন এবং এক দর্শনের পাণ্ডত ভিন্ন দর্শনের ভন্রান্ত দেখিয়েছেন 


এবং প্রাতপাদ্যের যৌন্তকতা খণ্ডন করেছেন। সুতরাৎ আমার ধারণা, সর্বমতের 
দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাদের নিজেদের দ্টিভাদ ও মতামত গড়ে উঠবে! 
তার সঙ্গে পাশ্চাতত দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, দই দর্শনের মধ্যে সদ্য ৫ পার্থক্য 
কোথায় তাও তারা বুঝতে পারবে 1” 

১৭। এই শিক্ষার আর-একাটি সবধা হল এই যে পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবধারা 
আমাদের বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পাঁরভাষা (technical 
তা পাঁণ্ডতদের আয়ত্তে থাকবে । 


১৮। এন 


পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবে : 
দর্শন__কণাদের সত্রে ; সাথখ্যদর্শন_ কাঁপলের সূত্র এবং কৌমদুদী ; প্রাতঞ্জল দর্শন 


পতগ্জলের সূত্র; বেদান্তদর্শন- বেদাত্তসার এবং ব্যাসের সমর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ; 


১০৯ 


মীমাৎসাদর্শন_জৌমানর সূত্র। এগাল ছাড়া ছাত্ররা সর্বদর্শনসৎগ্রহ গড়বে, কারণ 
তার মধ্যে সব দর্শনের সারকথা পাওয়া যাবে । 

১৯1 সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্যশ্রেণীতে পড়বার সময় তন- 
ভাগের দুইভাগ সময় সংস্কৃতের জন্য ও একভাগ সময় ইৎরেজীর জন্য দেওয়া উাঁচত। 
অলৎকার, স্মৃতি ও দর্শনশ্রেণীতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে 
ইংরেজী ৷ অর্থাৎ তিনভাগের দুভাগ সময় ইংরেজী বিদ্যার জন্য নিয়োগ করা উাঁচত ৷ 

২০। আমার ধারণা, যে সমস্ত বিষয় সংস্কারের কথা আম এখানে বলোছ, 
স্গেনীল কার্যকর না হলে সংক্কৃত কলেজের কোন প্রকৃত উন্নীত হবার সম্ভাবনা নেই 
এবং তার আসল আদর্শকে বাস্তবে রূপাঁয়ত করাও অসম্ভব ৷ 

(স্বাক্ষর ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 
১২ই এপ্রিল, ১৮৫২ 


ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্টের বিষয়ে 
বিদ্যাসাগরের পন্র 

বিদ্যাসাগর যখন সৎ্চ্কৃত কলেজের সংস্কারে ব্রতী, সেই সময় 'শিক্ষা-পাঁরষদ 
কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-_বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে. আর. 
ব্যালাণ্টাইনকে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পাঁরদর্শন করতে আহ্বান করেন । ১৮৫৩ 
(জ.লাই-আগস্ট ) সালে ডাঃ ব্যালাশ্টাইন কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ পাঁরদর্শন করে 
শিক্ষা-পারষদের কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করেন। শিক্ষা-পাঁরষদ ডাঃ ব্যালাশ্টাইনের 
রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ( ২৯ আগস্ট, ১৪৫৩)। সং্কৃত কলেজের 

কার সাধনের জন্য ডাঃ ব্যালাণ্টাইন রিপোর্টে যে পরামর্শ দিয়োছলেন, বিদ্যাসাগর 

তা সমর্থন না করে, শিক্ষা-পাঁরষদের কাছে নিজের মতামত জানিয়ে যে চা লেখেন, 
তার কিছুটা সংক্ষোপত বঙ্গানুবাদ নিচে উদ্ধৃত হল (উৎস : সাহত্য-সাধক চাঁরতমালা 
১৮) 

বিদ্যালয়ে যে-সকল ব্যবস্হা সম্প্রাত প্রবার্তত হইয়াছে, তাহা ডাঃ ব্যালান্টাইনের 
মত গুণী লোকের অনুমোদন লাভ কাঁরয়াছে দৌখয়া আম অত্যন্ত সুখী হইয়াছ। 

ডাঃ ব্যালাশ্টাইনের 'নীর্দঘ্ট পাঠ্যপুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সাঁহত 
একমত হইতে পারলাম না। [মলের লাঁজকের যে সথাক্ষপ্তসার তান প্রণয়ন 
কাঁরয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য পঃস্তকরুপে তাহাই তান প্রবার্তত কাঁরতে চান! 
বর্তমান অবস্হায়, আমার মতে, সংস্কৃত কলেজে মলের গ্রন্থ পড়ান একান্ত প্রয়োজন ৷ 
মিলের পুস্তকের মূল্য আঁধক,_ডাঃ ব্যালান্টাইনের সাক্ষ্তসারের প্রচলন প্রস্তাবের 


১১০ 


রব অল লা 
র য়া গিয়াছে; কাজেই মূল্যাধিক্যের জন্য এই উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থের প্রচলন হইতে "বিরত থাকবার কারণ নাই ৷ ডাঃ ব্যালাশ্টাইন বলেন, তাঁহার 
থাক্ষপ্তসার মিলের লজকের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে । কিন্তু 
[মল নিজে তাঁহার পুস্তকের ভূঁমকায় বিশেষভাবে াখয়া গিয়াছেন যে, আর্চীবশপ 
হোয়েটালর তর্কশাস্ত্রস্বন্ধীয়গ্রন্হই তাঁহার লজকের সবেতিকৃষ্ট উপরুমাণকা । অতএব 
এবিষয়ে বিবেচনার ভার শিক্ষা-পাঁরষদের উপর রাহল ৷ ইৎরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ 
বেদান্ত, ন্যায় ও সাহখ্য-দর্শনের তিনখানি পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি 
কারয়াছেন। 'বেদান্তসার' পূব হইতেই পাঠ্যর্‌পে সংস্কৃত কলেজে গৃহীত; ইহার 
ইৎরেজী অনুবাদ পড়ান যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত ন্যায়-সম্বন্ধীয় “তর্ক 
গ্রহ” এবং সাংখ্য সম্পার্কত 'তত্তসমাস' দনতাস্তই আঁকাঁণ্ংকর গ্রহ্থ । আমাদের পাঠ্য- 
সুচিতে উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম পুস্তকের নির্দেশ আছে ৷ বশপ বার্কলের 
[0৫175 সম্বন্ধে আমার মত এই যে, পাঠ্য গ:স্তকরুণে ইহার প্রবর্তনে সফল অপেক্ষা 
কুফলের সম্ভাবনাই আঁধক। কতকগীল কারণে সংস্কৃত কলেজে সাধ্য ও বেদান্ত না 
পড়াইয়া উপায় নাই ৷ সে-সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিশ্প্য়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য 
যে ভ্রান্ত দর্শন এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদৈধ নাই ৷ মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই 
দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জানস ৷ সৎদ্কৃতে যখন এগাল [শখাইতেই হইবে, ইহাদের 
প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রীতেধকর্‌পে ইথরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ" দর্শন পড়ান 
দরকার । বার্কলের 17৭81 বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপদ্ছিত 


হইয়াছে ; ইউরোপেও এখন আর ইহা খাঁটি দর্শন বালয়া ববোঁচত হয় না, কাজেই 


ইহাতে কোন ক্রমেই সে কাজ চাঁলবে না। তা ছাড়া হিন্দ শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে, 
বেদান্ত ও সাৎখা-দর্শনের মত একজন ইউরোপীয় দার্শানকের মতের অনুরূপ, তখন 
থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। 


এই দুই দর্শনের প্রত তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দরে 
এ অবন্হায় শপ বার্কলের গ্রন্থ পাঠ্য পুস্তকরুপে প্রচলন কাঁরতে আম ডাঃ 
ব্যালান্টাইনের সাহত একমত নাহ ৷ 
হস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ই 
কথা ডাঃ ব্যালাণ্টাইন স্বীকার কারয়াছেন। অ! 


খরেজী উভয় প্রকারের পাঠ-পদ্ধীতই যে ভাল, এ 
থচ উভয়াবধ পাঠের ফলে “সত্য দ্বাবধ” 
য় করিয়াছেন তান বাঁলতেছেন, 


যাহারা পাশ্চাত্য লাঁজক ও সংস্কৃত ন্যায়_এই উভয় শাস্নের মত 
চুল তত্ত্বের এক্য সম্বন্ধে কোন ধারণা তাঁহাদের 


১১১৯ 


নাই এবং সেজন্য এক ভাষায় অন্যাটর চিন্তাপন্ধাত প্রকাশ কাঁরতে অক্ষম ৮” আমার 
বাস যেলোক সংস্কৃত ও ইৎরেজী - এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহত 
বাঁদ্ধমানের মত পাঠ কাঁরয়াছে__বাঁঝতে চেষ্টা কারয়াছে_-তাহার সম্বন্ধে এইরপে 
ভয় করবার কোন কারণ নাই ৷ যে যথার্থরুপে ধারণা কাঁরয়াছে, তাহার কাছে সত্য_ 
সত্যই ৷ “সত্য দুই রকমের” এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল ৷ সংস্কৃত কলেজে আমরা 
যে-শক্ষাপ্রণালী অবলম্বন কায়াছ, তাহাতে এইরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দর 
হইবে। যেখানে দুইটি সত্যের মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেখানে সেই এক্য যাঁদ 
কোন বাদ্ধিমান ছার বাঁঝতে না পারে, তাহা হইলে সেরে ঘটনা সত্যই অদ্ভুত 
. বালতে হইবে । ধরা যাক, ইংরেজী ও সংস্কৃত_ উভয় ভাষাতেই ছান্রেরা লাঁজক, 
অথবা দর্শন বিজ্ঞানের যেকোন বিভাগ অধ্যয়ন কারল। এখন যাঁদ তাহারা বলে, 
“লজিকের পাশ্চাত্য 1থয়োরও সত্য, হিন্দ: 1থয়োরও সত্য”, অথচ যাঁদ তাহারা 
উভয়ের মধ্যে একর সন্ধান না পায়, এবং না পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় 
প্রকাশ কাঁরতে না পারে, তাহা হইলে বুঝতে হইবে হয় তাহারা বিষয়টা ভাল কাঁরয়া 
ব্ীঝতে পারে নাই না-হয় যে-ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ কারতে অক্ষম, 
সেই ভাষায় তাহাদের জ্ঞান অল্প ৷ এ কথা অবশ্য স্বীকার কাঁরতে হইবে, হন্দুদর্শনে 
এমন অনেক অংশ আছে, যাহা ইৎরেজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না; 
তাহার কারণ, সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কছু নাই। 
ডাঃ ব্যালাপ্টাইন আরও বলেন-_-“বর্তমান সংকৃত কলেজের গঠন-পদ্ধাতর এবং 
ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইৎরেজী উভয় ভাষায় শিক্ষার রীতি হইতেই বুঝা যায়, এমন এক" 
দল লোক গড়িয়া তোলা দরকার, যাহারা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় শাদ্লে আভজ্ঞ 
হইয়া উঠবে, এবং উভয় দেশের পাঁণ্ডিতদের মধ্যে 1দ্বভাষী ব্যাখ্যাতার কার্য কারয়া 
উভয়ের মধ্যে যেখানে দশ্যতঃ অনৈক্য, সেইখানে সত্যকার চিল দেখাইয়া দয়া 
অনাবশ্যক কুসংককার দুর কাঁরবে ;__হিন্দুর দার্শীনক আলোচনা যে-সকল প্রার্থীমক 
সত্যে পেশীছয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূ্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের 
মধ্যে সামঞ্জস্যীবধান কাঁরবে ৷? দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আম ডাঃ ব্যালাপ্টাইনের 
সাঁহত অন্যমত আমার মনে- হয় না, আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ম ও পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের এঁক্য দেখাইতে পারব। যাঁদ-বা ধাঁরয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও 
আমার মনে হয়, উন্নতশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্য-সকল ভারতীয় পাঁণ্ডতগণের 
গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য । তাহাদের বহুকাল সাত কুসংস্কার দুর করা অসম্ভব ৷ 
কোন নুতন তত্ব, এমন কি, তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে, তাহারই 
পারবার্ধত স্বরপেযাঁদ তাহাদের গোচরে আনা যায়, তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। 
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পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্থভাবে আঁকড়াইয়া ধাঁরয়া থাকিবে । আরব-সেনাপাঁতি 
অমর: আলেবজোন্দিয়া বিজয় করিয়া যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়া পাঠাইল_- 
আলেকজৌন্দুয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্হা কি করা যাইতে পারে, তখন খালফ উত্তর 
দিলেন, “গ্রহাগারের গ্রন্ুগর্রীল হয় কোরাণের মতের. অনযায়ী, নাহয় বিরুদ্ধ; 
যাঁদ অনুরুপ- হয় তো এক কোরাণ থাকিলেই যথেষ্ট ; আর যাঁদ বিরুপ মত হয় তো 
গ্রহুগাল নিশ্চয়ই আনিষ্টকর ৷ অতএব. ওগ্ীল ধংস কর” ভাষায় বালতে লজ্জা 
হয়--ভারতীয় পাঁণ্ডতগণের গোঁড়াম এ আরব খাঁলফের গোঁড়ামির চেয়ে কিছু কম 
নয় ৷ তাহাদের বিশ্বাস সর্বজ্ঞ খাঁষদের মাস্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব 
শাস্রসমূহ_ অন্রান্ত । আলাপ. অথবা- আলোচনার সময় পাদ্চাত্য বিজ্ঞানের নূতন 
সত্যের কথা অবতারণা কালে, তাহারা হাসি-ঠাট্রা করিয়া উড়াইয়া দেয়৷ লম্প্রীতি ' 
ভারতবর্ষের এই প্রদেশে--বিশেষতঃ কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে-পাঁণ্ডতদের 
মধ্যে একটি মনোভাব পারস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, শাস্রে যাহার অজ্কুর. আছে, এমন 
কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শহীনলে, সেই সত্য: সম্বন্ধে: শ্রদ্ধা দেখান দরে থাক, 
শাস্ন্রের প্রাত তাহাদের কুসংস্কারপর্ণ" বিশ্বাস আরও দঢ়ীভূত হয় এবং ‘আমাদেরই 
জয়’ এই ভাব ফুঁটয়া উঠে। এই সব বেচনা কাঁরয়া ভারতবর্ষাঁয় পণ্ডিতদের. নুতন 
বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করাইবার কোন আশা আছে, এমন আমার বোধ হয় না ॥ য়ে 
প্রদেশের পাণ্ডতদের দেখিয়া ডঃ ব্যালাঃটাইন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এই সব সিদ্ধান্তে 
উপনগত হইয়াছেন, সেই উত্তর-পশ্চমাণ্টলে তাঁহার মত পাল্টাইলে সুফল পাইবার 
সম্ভাবনা ৷ 

, বাংলার কথা স্বতন্ন। 'দুই স্হানের বাঁভল্ন অবস্হা বিবেচনা করিয়া কার্য করা 
উচিত’ এবং ‘জোর কারয়া সামঞ্জস্য-বধান বিজ্ঞের কার্য নহে’ তাঁহার এই মন্তব্যগাল 
খুবই সমীচীন | ভারতবর্ষের এই অংশের চ্হানীয় অবচ্হার দরুন শিক্ষাবিদ্তার-কার্ষে 
আমাদের ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন কাঁরতে হইয়াছে । আমি সযত্নে এখানকার অবস্হা 
পর্যবেক্ষণ কাঁরয়াছ ; তাহাতে আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় পণ্ডিতদের কোন-িহহতে 
হস্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয় । তাহাদের মনসতুষ্টি সম্পাদনের প্রয়োজন নাই; 
কেননা, আমরা তাঁহাদের কোনরুপ সাহায্য চাই না। আজ ইহাদের. জ্ঞানও ল:গ্তপ্রায়, 
কাজেই এই দলকে ভয় করিবার কারণ দেখ না ৷৷ ইহাদের কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর 


হইয়া আসতেছে ৷ এনদলের পর্ব রয় k ঠ | 


নাই ৷ বাংলা দেশে যেখানে শিক্ষার বদ্তার Al 
কাঁময়া আসিতেছে ৷ দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত 


র্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনকতুষ্টি না কাঁরয়াও আমরা কি কাঁরতে পারি তাহা দেশের 


অ-১২৭: ৮ ১১৩ 


শবাভন্ন অথণে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে । জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিদতার-__ইহাই আমাদের প্রয়োজন । আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্হাপন 
করতে হইবে, এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগহীল পাঠ্য 
পুস্তক রচনা কারতে হইবে, শিক্ষকের দাযিত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ কাঁরতে পারে, 
এমন এক দল লোক সৃষ্ট কারতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল । 
মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহহীবধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের 
কবল হইতে মান্ত--শক্ষকদের এই গুণগ্লি থাকা চাই ৷ এই ধরনের দরকারী লোক 
গাঁড়য়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য --আমার সঙ্ব্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত 
কলেজের সমন্ত শান্ত নিয়োজিত হইবে ৷ সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা কলেজের পাঠ শেষ 
কাঁরয়া এই ধরনের লোক হইয়া উঠিবে-_এমন আশা কারবার যথেষ্ট কারণ আছে । 
এ আশা অলীক নয়। সংস্কৃত কলেজের ছারা যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ আঁধকারী 
হইবে-_ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না ইৎরেজীবভাগের পঁনগণ্ঠনের 
প্রস্তাবিত ব্যবস্হা বাদ মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহত্যেও যৈ তাহারা 
যথেষ্ট ব্ংপা্তনাভ ও তাহার ফলে প্রচুর পাঁরমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে জ্ঞানলাভ 
করবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ৷ সুখের বিষয়, সম্প্রাত তাহাদের চিন্তাধারার এমন 
পাঁরবর্তন হইয়াছে যে, মনে হয়, অতঃপর প্রত্যেক উপযুক্ত ছানুই দেশবাসীর মধ্যে 


প্রচীলত কুসংদকারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে ৷ 
(স্বাক্ষর ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 
অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ 
৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ 
পরিশিষ্ট-গ 
শিক্ষা-্পারষদের অনুজ্ঞা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পত্ 


স্কৃত কলেজের পুনর্গঠন বিষয়ে ডাঃ ব্যালাস্টাইনের পরামর্শ গ্রহণে অক্ষমতা 
জানয়ে বিদ্যাসাগর 'শিক্ষা-পারষদের কাছে দীর্ঘ পণ দেন (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ )। 
তার উত্তরে শক্ষা-পাঁরষদ লেখেন, “অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্তগার 
ও অন্যান্য গ্রন্থ যেন অবাধে ব্যবহার করেন ।--তাঁর বিদ্যালয়ের উন্নাতি সদ্বন্ধে 
অথাক্ষ যেন ডাঃ ব্যালান্টাইনের সঙ্গে সবসময় চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন (১৪ 
সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ ) 1? 
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শিক্ষা-পারষদের এই আদেশে বিদ্যাসাগর অসন্তুষ্ট হন ৷ সংস্কৃত কলেজের পঢুন- 
গঠনের কাজে তান অন্যের হস্তক্ষেপ মেনে নিতে রাজি নন ৷ এ বিষয়ে, (৫ অক্টোবর 
১৮৫৩) শিক্ষাপারষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটকে একখানা আধা সরকার চিঠি নেখেন। 
শচাঠিখানার বঙ্গানুবাদ নিচে উদ্ধত হল ( উৎস__সাহিত্যসাধক চাঁরতমালা--১৮ )= 
প্রিয় মহাশয়, 

ডাঃ ব্যালাশ্টাইনের িপোর্ট-সম্পর্কে শিক্ষা-পারষদের আদেশ স্থরভাবে [বিবেচন্ম 
কারয়া দৌখলাম ; সেই আদেশগল হবহ: প্রতিপালন কাঁরতে গেলে, পরিষদের 
অনমাতিক্রমে যে শিক্ষা-ব্যবচ্হা সম্প্রাত সংস্কৃত কলেজে প্রবর্তন কাঁরয়াছ, তাহাতে 
অযথা হস্তক্ষেপ করা হইবে । ফলে কলেজে আমার অবস্হা কতকটা অপ্রীতিকর, এবং 
শবদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার দিক্‌ দিয়াও ক্ষতিকর হইবে ৷ 

কলেজ বন্ধ এবং বাড়ি যাইবার উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যস্ততার দরঃন আমি এ- 
বষয়ে সরকারী চিঠি লিখিতে পারিলাম না৷ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দিষ্ট ব্যবস্হা 
কার্যে পারণত কারবার বিরুদ্ধে কতকগীল গর্তের আপাঁত্ত আমার মনে আসিয়াছে; 
কাঁলকাতা-ত্যাগের পূর্বে তাহা আমি জানাইয়া যাইতে চাই! 

যে শিক্ষা-ব্যবস্হায় আম অনুমোদন কারতে পারি না, তাহাই গ্রহণ কাঁরতে, অথবা 
আমার সমপদস্হ. এক জন অধ্যক্ষের সহিত, বিদ্যালয়ের উন্নীতর সম্বন্ধে পর'র্যরহার 
কাঁরতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মরযাদাহানির যে কথা আছে, এমন একাঁট গরঃতর: বিষয়ের 
আলোচনা প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিগত কথা সম্প্রাত আমি মিশাইতে চাহ না ; এই সব সর্তে 
কাজ কাঁরতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই রাজী. হইতেন না। ব্যান্তগত আপত্তি ছাঁড়য়া, 
প্রকৃত বিষয়ে অবতীর্ণ হইতেছি। 

মনে হয়, ডাঃ ব্যালান্টাইন এই ভাবিয়া মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাব 
অনুসারে কার্য না হইলে ইহরেজী, সংস্কৃতৈর ছাত্ররা 'দুইরুপ সত্যের' অনবরত 
হইয়া পাড়বে ৷ তাঁহার কাশীর পণ্ডিত-বন্ধুগণের মনোবাত্তর সম্বন্ধে আম কোন প্রশ্ন 
তুলিব না কিন্তু এ কথা আমি জানি এবং জোর করিয়া বালিতে পারি, বঙদেশে এমন 
একজনও বুদ্ষিমান লোক 'খ'চজিয়া পাওয়া যাইবে না, যান সংস্কৃত ও ইংরেজীতে 
শাক্ষত হইয়া সনে করেন, ‘সত্য দই প্রকার ৷৷ 

বাংলায় যথার্থ আকার কারবার জন্য যাঁদ আমি সংস্কৃত িথাইতে পাই, তার 
পর যাঁদ ইহরেজীর সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্টার কারতে পার এবং 
আমার কারে শিক্ষা-পরিবদের সাহায্য ও উৎসাহ পাই, তাহা হইলে এবিষয়ে আগনি 
নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কয়েক বংসরের মধ্যেই এমন এক দল যুবক তৈয়ারী কায়া 
দিব, যাহারা নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে আপনাদের ইংরেজী অথবা দেশীয় যে- 
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কোন কলেজের কৃতাবিদ্য ছান্রদের অপেক্ষা ভালরুপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার 
কাঁরতে পারবে । আমার এই একান্ত আঁভলাব--এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকর কারবার 
জন্য আমাকে যথেষ্ট পাঁরমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে৷ ডাঃ ব্যালান্টাইন-কৃত 
স্থক্ষগ্ত-সার ও গ্রন্হের যষেগবীল আমি অনুমোদন কাঁরতে পাঁর_ যেমন Novum 
01৪৭nখUm-এর সুন্দর ইংরেজী সংস্করণ__তাহা আনন্দসহকারে সত্বর 'বদ্যালয়ে 
' চালাইব। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন, মূল্য অথবা আমি যেখানকার অধ্যক্ষ, সেই 
দবদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ও অবস্থার সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর না 
কারয়াই যাঁদ আমাকে তাঁহার গ্রন্ুগীল গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে 
বলতে হইবে-_“আমার কার্য শেষ হইয়াছে ৷ এইরূপ ব্যবস্হা আমার প্রবাঁ্তত 
শিক্ষা-পদ্ধাতর বাধা জন্মাইবে এবং 'িক্ষা-পাঁরষদের কর্মচারী শহসাবে আমার কর্তব্য- 
জ্ঞান সত্তেও যে-দায়িত্ব আমি তীক্ষমভাবে বোধ কার, তাহা একেবারে নষ্ট না হউক * 
ক্ষীণ হইয়া আসবে ৷ 

আশা কার, ব্যস্তভাবে লাঁখত আমার 'বাক্ষগত ইাঁঙ্গতগুল শিক্ষা-পাঁরষদ্‌ সদয়- 
ভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারখের প্রস্তাব কতকটা পাঁরবার্তত 
কারয়া লইবেন,_-বাহাতে সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে তাঁহাদের 'নর্দেশত শিক্ষা: 
. বাধ্যতামূলক না হইয়া পড়ে । \ 

যাঁদ দরকার হয়, কলেজের অবকাশের পর আমি এই বিষয়ে সরকারী সুতরাং 
আঁধকতর কেতাদরস্ত-_পন্রলাখব। 

(স্বাক্ষর ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 
& অক্টোবর, ১৮৫৩ 


বঙ্গদেশে ছোটলাটের পদ সৃষ্ট হয়,.১ মে, ১৪৫৪.। প্রথম ছোটলাট হলেন 
ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে । এই পদে প্রাতাষ্ঠত হবার দু'মাস আগে শিক্ষা-পারষদের 
সদস্যরুপে হ্যালডে বাঙলায় শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁর মত একটা মিনিটে ব্যন্ত -করোছলেন, - 
২৪ মার্চ, ১৪৫৪। হ্যালডের এই মিনিটের মূল উৎস ছিল বিদ্যাসাগরের. সংচিন্তিত 
Lt ৷ ‘সাহত্য-সাধক-চারতমালা--১৮! থেকে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যাটির বঙ্গানুবাদ 
তে হল-- 


১। স্বিদ্তৃত এবং সব্যবস্হিত বাঙলা-শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেন-না, মাত্র 
ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রাদ্ধ সম্ভব 


২। লেখা, পড়া, আর কিছ, অঙ্ক £শেখাতেই :এই শিক্ষা পর্যবাঁসত হইলে 
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| 
| চাঁলবে না । শিক্ষা সম্পূর্ণ কারবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জাবন-চারত, পাটাগাঁণত, 
জ্যামাত, পদার্থাবদ্যা, নীতাবজ্ঞান, রাষ্ট্রাবজ্ঞান এবং শরীরতত্ত শেখান প্রয়োজন ! 
৩। নিয়ীলাখত প্রকাশিত প্রা্থামক পুস্তকগননল পাঠ্যরুপে গ্রহণযোগ্য $_ 
(ক) িশাশক্ষা (পাঁচ ভাগ )। প্রথম তিন ভাগে আছে- বর্ণপারচয়, বানান 
এবং পঠন শিক্ষা ॥ চতুর্থ ভাগ-_ভ্ঞানোদয় সম্পীর্কত একখান ছোট বই ৷ পণ্চম 


ভাগ--চেন্বাৰ্স এডুকেশনাল কোর্স-অন্তর্গত নৌতক-পাঠ পুস্তকের ভাবান-বাদ ! 
খে) পশ্বাবলাী, অথাৎ জীবজন্তুর প্রাকতক বিবরণী ৷ 

গে) বাংলার ইীতহাস- মার্শম্যানের গ্রন্হের ভাবানদবাদ ৷ 

ঘ্) চারুপাঠ বা প্রয়োজনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পাঠমালা । 

ডে) জীবনচারত-_চেস্বার্স এক্সেমপ্র্যার বায়োগ্রাফি-অন্তর্গত কোপার্নকস 
গ্যাঁলীলও, নিউটন, সার: উহীলিয়ম হর্শেল, গ্রোশ্যস, [লানয়স, ডু বাল, সার, 
উইীলিয়ম জোন্স ও টমাস জৌত্কন্সের জীবনবৃত্তের ভাবান বাদ ৷ ৃ 

৪1 পাটাগাঁণত, জ্যামাতি, পদাৰ্থ বদ্যা এবং নীতাবজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্যাবলী 
রচিত হইতেছে । ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, -শারীরতন্, এাঁতহাসক গ্রদ্হসমহ এবং 
কতকগুলি ধারাবাহিক জীবনচাঁরত এখনও রচনা কাঁরতে হইবে বর্তমানে ভারতবর্ষ, 
গ্রীস, রোম এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস হইলেই চাঁলবে ৷ 

৫ একজন শিক্ষক হইলে চালিবে না'; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ দই জন কাঁরয়া 
শিক্ষক চাই । স্কুলগ্ীলতে সম্ভবতঃ তিনটি হইতে পাঁচাট কাঁরয়া শ্রেণী থাকবে ; 
কাজেই এক জন শিক্ষকের দ্বারা সুশ্ঙ্খলায় কাজ চাঁলবে না। 

৬। গুণ এবং অন্যান্য অবস্হা অনুসারে পাঁণ্ডতদের মাহনা নন্যনপক্ষে ৩০৬ 
২৫ অথবা ২০. টাকা হওয়া চাই। পূর্বকাথত পুদ্তকগাল যখন রাঁচত হইয়া 
পাঠের জন্য গৃহীত হইবে, তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০. টাকা বেতনে এক জন 
হেড-পাঁণ্ডিত রাখার প্রয়োজন হইবে ৷ 

a শিক্ষকেরা কোথাও না গগয়া নিজেদের নার্দস্ট স্থানেই যাহাতে যথানিয়মে 
বেতন পান, তাহার ব্যবস্হা কাঁরতে হইবে! 

৮1 হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মৌদনীপর-এই চারাট জেলা বর্তমানে 
কাজের জন্য নির্বাচিত কাঁরয়া লইতে হইবে ৷ উপাঁস্হিত পণচ্াটি বিদ্যালয় স্হাঁপত 
হওয়া উাঁচিত। গ্রয়োজনানদ্সারে জেলা চারাটর মধ্যে 'এইগবীল ভাগ 

| হইবে । নগর এবং গ্রামের এমন স্থানে স্কুলগ্া প্রতিষ্ঠিত কাঁরতে হইবে, যেন তাহার 
| নিকটে কোন ইৎরেজী কলেজ বা স্কুল না থাকে । ইং কলেজ ও স্কুলের আশেপাশে 
বাথলাশীশক্ষা ঠিকভাবে আদত হয় না! 
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৯! ক্মকুশল সুদক্ষ তন্তাবধানের উপরও বটে, এবং কৃতবিদ্য ছাত্রদের উৎসাহ- 
দানের উপরও বটে, বাখলা-শিক্ষার সাফল্য বহুপরিমাণ নির্ভার রূরে। জ্ঞানের জন্যই 
জ্ঞানোপার্জন সাধারণ দেশবাসীর এখনও উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই । এই কারণে, 
ছোট লাট হার্ডিগ্রের প্রস্তার যাহা এত দিন চাপা ছিল-__দঢ়ভাবে প্রযুন্ত হওয়া 
দরকার ৷ 


১০। তঙ্কাবধানের নিম্মালাখত উপায় বিশেষ কার্যকর এবং অল্পব্যয়সাধ্য 
হইবে। 

১৯। যাতায়াতের ব্যয়সুদ্ধ, মাসিক ১৫০. টাকা বেতনে দুই জন বাঙালী 
জ্ঞাবধায়ক, রাখা, প্রয়োজন/--এক জন মেদিনীপুর ও হুগলী জন্য আর এক জন 
নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য । তাহাদের কাজ হইবে ঘন ঘন স্কুলগলি পরিদর্শন বরা, 
গ্রেণীগলর পরীক্ষা লওয়া, এবং শিক্ষাপ্রণালী সংশোধন করা । 


১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান তন্তাবধায়ক নিযুন্ত হইবেন ৷ ইহার জন্য 
তাঁহাকে অতিরিক্ত -কোন 


ংলা ক্কুলগ্লর পারিচালনার ভার নাম্ত থাবিবে। 


৯৩। গ্রুপ্রপয়ন এবং পুস্তক ও শিক্ষক নিবচিনের ভার প্রধান তন্তাবধায়কের 
উপর থাকিবে । 


৯৪ সং্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক বেন্দ্রভামি হইয়াও বাংলা শিক্ষক 
গাঁড়বার জনা নাল দ্কুলরুপে পাঁরগণিত হুইবে । 


১৫। এমানি ভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, পাঠ্য পদ্তক রচনা ও: গ্রহণ, শিক্ষক- 
নিরচিন এবং সাধারণ ভ্াধানের ভার একই পদে যন্ড হইলে, অনেক অসুবিধা 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। 


ল্লিখত পাঠ্য পুস্তকগছুলি সুযোগ-মত যথাসাধ্য প্রবর্তন করাও তাঁহাদের কর্ত'ব্যের 
অন্ত্গত প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুি যাহাতে প্রয়োজনসাধক বিদ্যালয়রুপে গাঁড়য়া উঠে, 
সোঁদকে তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হইবে । 

১৮। দেশীয় লোক অথবা মশনরী কর্তৃক স্হাঁপত যে-সব স্কুল সুদক্ষ শিক্ষকের 
হাতে আছে, অবশ্য তাহাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন ৷ তন্তাবধায়কেরা এই সকল 
বিদ্যালয় পরিদর্শন কারয়া কি রকম উৎসাহ ও সাহায্য তাহারা পাইতে পারে, তাহা 
নিধরিণ কারবেন। 

১৯। নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত, শহর ও পল্লীগ্রামের আঁধবাসীদিগকে 
গবর্মেন্ট স্কুলের আদশে* স্কুল প্রাতষ্ঠিত কাঁরতে প্ররোচিত: করাও তড্তাবধায়রদের 
এক কতব্য হইরে।--৭ই ফের;য়ারী ১৮৫৪ ৷ 


পরিশিষ্ট_ঘ 
বিদ্যাসাগরের উইল 
শ্রীশ্ৰীহারঃ শরণম- 


৯। আম স্কেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পাত্তর আন্তম বানয়োগ 
কাঁরতোছ। এই 'বাঁনয়োগ দ্বারা আমার কৃত পর্বান সমস্ত বিনিয়োগ্ধ নিরস্ত হইল। 

২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীফৃত কালীচরণ ঘোষ, পাথরানিবাসী শ্রীযৃত ক্ষীরোদনাথ 
সিংহ, আমার ভাগনেয় পসপ:রানবাসী প্রীষূত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন 
জনকে আমার এই আঁন্তম বানয়োগপন্রের কার্যদশর্শ নিষন্ড কারলাম, তাঁহারা এই 
বানিয়োগপত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্য নাহ কারিবেন। 
৩) আম আবদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পাত্ত নিযুন্ত কাষন্দশরশীদগের হস্তে 
যাইবেক। 

৪). এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে কা্যদশর্শীদগের অবগাঁত নিমিত্ত 
তৎসম. দয়ের বরাত এই বনিয়োগপন্রের সাহত গ্রাথত হইল । 

&॥ কাষদদশাঁরা আমার খণ পাঁরশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় করবেন । 

৬। আমার সম্পীত্তর উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগৃলি নিরুপায় 
জ্ঞাত কুট প্রভীতর ভরণপোষণ ও কাঁতিপয় অন্ঠানের বায় নিবহি হইয়া আসিতেছে, 
এই সমস্ত ব্যয় এককালে রাহত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, 


১১৯ 


আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। কার্ষদশাঁরা তাঁহাদের সম্মাত লইয়া 
এরুপ ব্যবদহা কাঁরবেন যে বানিয়োগপত্রের লিখত বৃত্তি প্রভাত প্রচালত থাঁকয়া 


তাঁহাদের প্রাপ্য কুমে আদায় হইয়া যায় ৷ 


৭. এক্ষণে যে সকল ব্যান্ত আমার নিকট মাসিকবৃত্তি পাইয়া থাকেন আম 
আঁবদ্যমান হইলে তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে 
যাহারা আমার বিষয়ের উপদ্বন্ব হইতে যেরূপ মাসিক বাত্ত পাইবেন তাহা নীর্দশ্ট 


হইতেছে ঃ 
প্রথম শ্রেণী 
পিতৃদেব শ্ৰীযুত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


মধ্যমা ভাগনী শ্রীমতী দিগন্বরী দেবী 
কনিষ্ঠা ভাগনী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী = 
_  বনিতা শ্রীমতী দনময়ী দেবী 


১২০ 


পিতৃত্বস্পনর ত্ৰিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বানতা ৩ 
িত্‌দেবের পতৃদ্বসূকন্যা শ্রমতী 'নস্তারণী দেবী ৩ 
বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবী ৫ 
মদনমোহন তকলিঙ্কারের মাতা ৮ 
মদনমোহন বসুর বানতা শ্রীমতী নত্যকালী দাসী ১০ 
শ্রীষূত মধুসূদন ঘোষের বাঁনতা শ্রীমতী থাকমাঁণ দাসী ১০ 
বারাসতানবাসী শ্রীযূত কালীকৃষ্ণ মিনু ৩০ 
কালাকৃষ্ণ মরিয়া গেলে তাঁহার বাঁনতা শ্রীমতী উমেশমোহিনী দাসী ১০ 
শ্রীরাম প্রামাণিকের বাঁনতা শ্রমতী ভগবতী দাসী ২ 
দ্বিতীয় শ্রেণী 

মাতৃদ্বস্‌-পন্ত শ্রীঁযনত সবেশ্বির বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ 
ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী 6 
জ্যেণ্ঠা ভাগনীর ননদ শ্রীমতী তারামাণ দেবী 6 
পিতৃদ্বসূ-কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী ০ 
মাতৃদেবীর মাতৃস্বসূ্‌-পান্র শ্রীযূত শ্যামাচরণ ঘোষাল ্ে 
মাতৃদেবীর মাতুলপত্র তারাচরণ মুখোর পারার + ৮ 
মাতৃর্দেবীর মাতৃদ্বস্‌-পান্র শ্রীধূত কালিদাস মুখো ৫6 
মাতৃদেবীর পতৃদ্বসূ-পন্তর রামেশ্বর মুখোর পাঁরবার 6 
মাতৃদেবার মাতুলকন্যা শ্রীমতী বরদা দেবী ২ 

- নারাসতানিবাপী নবীনকৃষ্ণ মিন্ধের বানতা শ্রপমতাী খ্যামাসন্দররী দাসী ১০ 

মদনমোহন তকলিঙকারের কন্যা শ্রীমতী কুদ্দমালা দেবী ১০ 
মদনমোহন তকলিওকারের ভাগনী বামাসান্দরী দেবী ৩ 
বর্ধমানের প্যারাচাঁদ মিত্রের বাঁনতা শ্রীমতী কামিনী দাসী ১০ 


রশ টাকা 
দণ টাকা 
দুই টাকা 


দশ টাকা 
পাঁচ টাকা 
পাঁচ টাকা 
দুই টাকা 
পাঁচ টাকা 
আট টাকা . 
পাঁচ টাকা 
পাঁচ টাকা 


“দুই টাকা 


দণটাকা 
দশ টাকা 
{তন টাকা 
দশ টাকা 


| যাঁদ কার্ধদণাঁরা দ্বিতীয়গ্রেণীবিশিন্ট: কোন. ব্যান্তকে মাসিক বাত দেওয়া 
'অনাবশ্যক বোধ করেন অথাৎ আমার দত্ত বৃত্তি না. পাইলেও তাঁহার চালতে পারে 


এরুপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বত্ত রাহত করিতে পারবেন 


৯। আমার দেহান্তসময়ে আমার মধ্যমা, তৃতীয়া ও কাঁনষ্ঠা কন্যার যে সকল প্র 
ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবে কোনও কারণে তাহাদের ভরণপোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভীতির 
ব্যয়ানবাহের অস্দবধা ঘটলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃর্ুম পর্যন্ত মাসিক 


১৫ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক ৷ 


১০ আমার দেহাত্তসময়ে আমার যে সকল পৌত্র ও দৌহিনন অথবা পৌত্রী ও 


১২১ 


দৌঁিত্রী বিদ্যমান থাঁকবেক তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত, 
অথবা আঁচাঁকৎস্যরোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বন্ব হইতে যাবজ্জীবন: মাক 
১০ দশ টাকা বৃত্ত পাইবেক ৷ 

১১7 যাঁদ আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভাঁগনীর কোন পত্র উপার্জনক্ষম 
হইবার পূর্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পত্র উপার্জনক্ষম 
না হয় তাবৎ তান তামার বিষয়ের উপচ্বত্ব হইতে স'তম ধারা নিট বৃত্তি আঁতারন্ত 
মাসিক ২০ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবেন। 

১২) যাঁদ শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসীর কোন পনর উপার্জনক্ষম হইবার পূর্বে 
তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাব তাঁহার কোনও পাত্র উপার্জনক্ষম না হয় তাবৎ 
তিন আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে স‘তম ধারা নি্দিণ্ট বত ব্যাঁতারন্ত মাঁসক ৯০. 
দশ টাকা বৃত্ত পাইবেন। 

৯৩ কার্য দারা অমার বিষয়ের উপদ্বত্ব হইতে নগলমাধব ভট্টাচার্যের বাঁনতা 
শ্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ওপুয়ের ভরণপোষণার্থে মাস মাগ 
৩০ ব্লিগ টাকা আর তাঁহার পডৱেরা বয়গ্রাণ্ত হইলে যাবব্জীবন মাস মাস ১০ দশ টাকা 
দিবেন । তান বিবাহ কারলে অথবা উৎপথবা্তনী হইলে তাঁহাকে উন্ত উভয় {বধেয় 
মধ্যে কোনও প্রকার বৃত্তি দিবার আবশ্যকতা নাই। 

১৪। আম আবদ্যমান হইলে- আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অন্যুপ্ঠানে 
যৈরপ মাঁসক ব্যয় হইবেক তাহা নিয়ে শনাদন্ট হইতেছে । 
জনমভাম বাঁরাসংহ গ্রামে আমার স্হাপিত বিদ্যালয় ১০০ এবখত টাকা । 
0) ৮. গ্রামে চ্ছাপিত চিকিৎসালয়_-৫০ পঞ্চাশ টাকা । 
» 2! গ্রামের অনাথ ও নির্পোয় লোক--৩০ fন্ৰশ টাকা 
বিধবাবিঝাহ--১০০ একশত টাকা 
১৫। বাঁদ শ্ৰীযুত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ পালিত, শ্ৰীযুত 


গোবিন্দচদ্দ্র ভড় এই তিন জন আমার দৈহান্তসময় পর্যন্ত আমার-প'রিচারক নিযুতত 


তে তাহা হইলে কার্ষদশীরা তাহাদের গ্রতোরকে এককালীন ৩০০ {তন শত টাকা 
\ 


১৬ । কারপর্শীরা বিষয় রক্ষা লৌকিক “বাঃ 
ৃ ৰ রক্ষা কন্যা দান আবশ্যক ব্যয়-স্বায় 


১৫। ৰা 

সী এই বানয়োগপতরে যাহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যে রগ নিবন্ধ করিলাম 
- তহার পক্ষে স্মাবধা অথবা সে বিষয়ের সশৃ্খলা না হয়" তাহা হইলে 

কায়দিণাঁরা সকল বিষয়ের সবিশেষ পধলোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে অথবা যে 
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বিষয়ে যেরুপ নির্বন্ধ  কারবেন তাহা আমার স্বকৃতের ন্যায় গণনীয় ও মাননীয় 
হইবেক ৷ 

১৮। এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে যাঁদ উত্তরকালে তাহার 
খব'্ত্য হয় তাহা হইলে যাঁহাকে.বা যে বিষয়ে যাহা দবারানর্বন্ধ কাঁরলাম কাষযদশাঁরা 
স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার নহ্যনতা কাঁরতে পারিবেন । 

১৯। আবশ্যক বোধ হইলে কার্ধদশাঁরা আমার সম্পাত্তর কোন অংশ বিক্রয় 
কাঁরতে পারিবেন । 

২০.। আমার রাঁচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল শম্ভুচন্দ্রের ( সং্কৃত যন্ত্রের ) 
পংস্তকালয়ে বিক্ৰীত হইতেছে ৷ আমার একান্ত আঁভলাষ শ্রীযৃত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় 
যাবৎ জীবিত ও উত্ত পুস্তকালয়ের আঁধকারী থাকবেন তাবৎকাল পর্যন্ত আমার 
পুস্তক সকল এ স্হানেই বিক্লীত হয়, তবে এক্ষণে যেরূপ সপ্রণালীতে প:স্তকালয়ের 
কার্যানবহি হইতেছে তাহার ব্যাতিক্রম ঘাঁটিলে তান্নিবন্ধন ক্ষাত বা অসুবিধা বোধ হইলে 
কার্যদর্াঁরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে প.স্তক বিক্রয়ের ব্যবস্হা কাঁরতে পারিবেন 

২১। কার্য'দশাঁরা একমত হইয়া কার্য কাঁরবেন, মতভেদদ্হলে আধকাৎশের 
মতে কার্ধীনবাহি হইবেক । 

২২। নিষন্ত কারযদর্ণাদগের মধ্যে কেহ আবিদ্যমান অথবা এই বিনিয়োগপরের 
অনুযায়ী কার্য কাঁরতে অসম্মত হইলে দুইজন তাঁহার স্হলে অন্য ব্যান্তকে নিষ্যন্ত 
কারবেন। এই রুপে নিষ্বন্ত ব্যান্ত আমার নিজের ?নয়োঁজত ব্যান্তর ন্যায় কার্য- 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন ৷ 

২৩ যাঁদ নিযঢন্ত ব্যান্ত কার্যদ্শীরা এই বিনিয়োগপন্রের অন্যায় কার্যভার 
গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে মাঁহারা এই 'বানয়োগপত্র অনুসারে বৃত্ত 
করাইয়া লইবেন । তান এই ?বানিয়োগপন্রের অনুযায়ী সমস্ত কার্যানবহি করিবেন ! 

২৪। যাবৎ আমার খণ পাঁরশোধ না হয় তাবংকাল পর্যত এই 'বানিয়োগপন্রের 
নিয়ম অনসারে নিযনন্ত কারযদশগীদগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক ৷ খণ_ পরিশোধ 
হইলে এ সময়ে যাহারা শাস্রান;সারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিবেন তাঁহারা 
আমার সমস্ত সম্পাত্তর আঁধকারী হইবেন এবং সগ্তম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ 
য়োদশ চতুর্দশ ও পণদশ ধারার নির্দভ্ট বৃত্তি প্রভৃতি প্রদানপূর্বক উপস্বত্ব ভোগ 
কাঁরবেন, এ উত্তরাধিকারীরা_ বয়প্রাপ্ত- হইলে কার্যদশঁরা তাঁহাদিগকে সমস্ত 
বঝাইয়া দিয়া অবসৃত হইবেন ॥ 

২৫। আমার পত্র বালয়া পারাচত শ্রীষূত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই 
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কারণ বশতঃ আমি 
যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী ৷ এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর ট 
তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ কারয়াছি। সেই হেতু বশতঃ বাত্তীনর্বন্ধস্হলে মি 
নাম পারত্যন্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তান চতুর্বংশ ধারা ননাদিক্ট খণ 
পাঁরিশোধকালে বিদ্যমান থাকলেও আমার উত্তরাধিকারী বাঁলয়া পাঁরগাঁণত অথবা _ 
দ্বাবিংশ ও ভ্রয়োবৎণ ধারা অনুসারে এই শবানরোগপত্রের কাষণ্দশর্শ নিযুক্ত হইতে 
পারবেন না। [তান চতুর্বিৎ ধারা নীরদক্ট খণ পারিশোধকালে বিদ্যমান না থাঁকলে 
যাহাদের আঁধকার ঘাটত তান তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্বিৎণ ধারার 
লিখিত মত আমার সম্পান্তির আঁধকারা হইবেন। ইাঁত তাং ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল 
ইং ৩১ মে ১৮৭৫ সাল। 

শ্রীঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মোকাম কাঁলকাতা । 

ইশাদী। 


শ্রীরাজকৃষ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্যামাচরণ দে শ্রীবহারীলাল ভাদুড়ী 


শ্রারাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পীনীলমাধব সেন শ্রীকালীচরণ ঘোষ 
শ্রীগারশচন্দ্র বিদ্যারত্ শ্রীযোগেশচন্দ্র দে। 


বাতিল হয়। ফলে নারায়ণচন্দর উত্তরাধিকার স্বীকৃত হন।-_সম্পাদক।) 
চতুর্থ ধারায় উল্লাখত সম্পাত্তর বিবৃতি-_(ক) সখস্কৃত যন্রের তৃতীয় অংশ 
খে) আমার রাচত ও প্রচারিত পাদ্তক। 
বাঙ্গালা-(১) বর্ণপারচয় দুই ভাগ (২) কথামালা ( 


৩) বোধোদয় চে) চারতাবলী 
৫) আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ 


(৬) বাঙ্গালার হীতহাস ২য় ভাগ (৭) জীবনচাঁরত 
(৬) বেতাল পঞ্চাবৎণাত (3) “কুস্তলা (১০) সীতার বনবাস (১১) ভ্রান্তাবলাস 
(১২) মহাভারত (৩) সংস্কৃত ভাষা প্রস্তাব (১৪) বিধবাবিবাহ বিচার 
(১৫) বহুবিবাহ প্রস্তাব ৷ 


সৎ্কৃত_(১) উপক্রমাণকা (২) ব্যাকরণ কৌমন্দী (৩) খজুপাঠ তিন ভাগ 
(5) মেঘদূত ৫) শকুন্তলা (৬) উত্তরচারত। 


হঈরেজী_(১) Poetical Selection, (2) Selection of Goldsmith 
গে) যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে । 

(১) মদনমোহন তকলিঙ্কার প্রণীত শিশহীশক্ষা তিন ভাগ । 
(২) রামনারায়ণ তকরিত্ন প্রণীত 


|| 
(ঘ) কাদদ্বরী সটাক, বাল্মনীক রামায়ণ প্রভাত 


ম্াদ্রত সংস্কৃত পুস্তক । 
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(ও) নিজ ব্যবহারার্থ সৎগহনত সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, পাশা, ইংরেজী প্রভাতি 


পুস্তকের লাইব্রেরী ৷ 
(ঙ) কমা্টারের বাঙ্গালা ও বাগান! 
(স্বাক্ষর ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
পরিশিষ্ট 
বিদ্যাসাগর গ্রন্হপঞ্জী 
বাংলা রচনাবলী f 


> 


> 


৩। 


বেতাল পণ্চাবংশাত ১৯০৩ সংবৎ ৷ ১৮৪৭ খনীস্টাব্দ ৷ € 
প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের আখ্যাপন্রে গ্রন্থকার হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের: : 
নাম ছিল না ৷ ফোর্ট উহীলয়ম কলেজের সেক্রেটারি মেজর জি. টি. মাশালের' 
আদেশে এই গ্রন্থ লাখত হয়। 

(জট উনি পিউ উরি অত 
উত্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামাত শ্রাঁষুন্ত মেজর জি. টি. মার্শল মহোদয় কোনও 
নূতন পুস্তক প্রস্তুত কারতে আদেশ দেন। তদনঃসারে আমি, বৈতালপচ্চাঁসণ 
নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন কাঁরয়া, এই গ্রন্থ লীখয়াছলাম.» 

শবজ্ঞাপন' দ্বিতীয় সংস্করণ, সথবৎ ১৯০১ 
বা্গালার ইীতহাস, দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৪ সংবৎ। ১৮৪৮ খনীস্টাব্দ 
“বাংলার হীতহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযন্ত, মার্শমন সাহেবের রাঁচিত ইংরাজী 
গ্রন্হের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্বক, সঙ্কলিত । এ গ্রন্থের আবকল 
অনুবাদ নহে । কোনও কোনও অংশ, অনাবশ্যক বোধে পারত্যন্ত হইয়াছে, এবং 
কোনও কোনও বিষয়, আবশ্যক বোধে, গ্রন্হান্তর হইতে সংকলন. পূর্বক 
সা্নবোশত হইয়াছে ।”__ ৰ 
“বজ্ঞাপন’ প্রথম সংস্করণ ১৯০৪ সংবংৎ 
জীবনচাঁরত ১৭৭১ শক [ ১৮৪৯ খটীস্টাব্দ 1 “ 
“রব ও উইলিয়ম_ চেম্বর্স, বহুসংখ্যক সপ্রাসদ্ধ মহানুভবাদগের বৃত্তান্ত 
সঙ্কলন করিয়া, ইংরেজী ভাষায় যে জীবনচাঁরত পুস্তক প্রচার কাঁরয়াছেন, 
তাহা বাংলা ভাষায় অনুবাঁদত হইলে, এতদ্দেশীয় 'বিদ্যার্থগণের পক্ষে [বাশিষ্ট- 


১২৫ 
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রূপ উপকার দার্শতে পারে, এই আশায় আমি এ পর্তকের অন্বাণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলাম ৷ কিন্তু, সময়াভাব ও অন্যান্য প্রাতবন্ধক বশতঃ, তন্মধ্যে আপাততঃ 
কেবল কোপনিকর্ষ, গ্যালিলিয়, নিউটন, হর্সেল, 'লিনিয়ম, ডুবাল, জোঁঙ্কন্স 
ও জোন্স এই কয়েক মহাত্মার চারত অনুবাদত ও প্রচারিত হইল ৷” 
“বজ্ঞাপন' 

বোধোদয় ১৯০৭ স্ব [ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ ] 
“বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কালিত হইল । পৃস্তকাবশেষের 
অনুবাদ নহে । "অল্পবয়স্ক স;কুমারমাত বালকবািকারা অনায়াসে বঁঝতে 
পারিবেক, এই আশায় আঁত সরল ভাষায় লাখবার মত্ত সাঁবশেষ যত্ন 
কারয়াছ ৷” 

‘বজ্ঞাপন'’ প্রথম সংস্করণ 
সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমাণকা ১৯০৮ সংবৎ [ ১৮৫১ খস্টাব্দ ] 
“এই গ্রন্ছে অল্পবয়স্ক বালকাদগের প্রথম শিক্ষাপযোগি মল মূল বিষয় সকল 


_ সঙ্কালিত হইয়াছে । ইহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে বযংপাত্ত জান্সবেক না 


৬। 


ণ। 


যথার্থ বটে কিন্তু উপদেশ সাপেক্ষ হইয়া সহজ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সহজে 
অধ্যায়ন কারবার ক্ষমতা জান্মিবেক, সন্দেহ নাই ৷” 
“পবজ্ঞাপন, প্রথম সংস্করণ 
থাজুপাঠ 
প্রথম ভাগ ১৯০৮ সংবৎ [ ১৮৫১ খতীস্টাব্দ ] 
দ্বিতীয় ভাগ ১১০৮ সংবৎ [ ১৮৫১ খনীস্টাব্দ ] 
তৃতীয় ভাগ ১৯০৮ সংবৎ [১৮৫১ খনীস্টাব্দ ] 
'খজ.পাঠ' প্রথমভাগে পণ্চতন্নের কয়েকাঁট উপাখ্যান আছে, দ্বতায়ভাগে 
রামায়ণের অযোধ্যাকান্ডের অংশ বিশেষ আছে ও তৃতাীয়ভাগে হিতোপদেশ, 
বিঞ্ণুপডুরাণ, মহা ভারত, ভাঁটকাব্য, খতৃসংহার ও বেণাসৎহার-এর aN 
আছে। 
সংস্কৃত ভাবা ও সংস্কৃতসাহত্যাবষয়ক প্রস্তাব 
১৯১০ সংবৎ [ ১৮৫৩ খঢীস্টাব্দ ] 
“এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কালকাতাচ্হ বাঁটন সোসাইটি নামক সমাজে পাঠিত 
হইয়াছিল । আম তৎকালীন সভাপাঁত মহামাঁত শ্রী ডান্তার মোয়েট 
মহোদয়ের অন:মীত লইয়া দুইশত পুস্তক মদত কাঁরয়া বিতরণ করি ।” 
শীবজ্ঞাপন" দ্বিতীয় সংস্করণ 
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ব্যাকরণ কৌমুদী 
প্রথম ভাগ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ । দ্বিতীয় ভাগ ৯৮৫৩ খীস্টাব্দ। তৃতীয় ভাগ 
১৮৫৪ খনীস্টাব্দ ! চতুর্থ ভাগ ১৮৬২ খ্মীস্টাব্দ । 
শকুন্তলা ১৯১১ সংবং [ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ ] 
“কালিদাসের প্রণীত আভজ্ঞান শকুল্তল সংস্কৃত ভাবায় সবেধিকৃষ্ট নাটক ।.... 
সেই সবেত্ক্নি্ট নাটকের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কাঁলত হইল ।--.এই শকুন্তলা 
দেখিয়া, কালিদাসের আঁভজ্ঞান শকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন? 
এবজ্ঞাপন? 
বিধবাবিবাহ প্রচালত হওয়া-উচিত ঠক না এতীদ্বষয়ক প্রস্তাব 
প্রথম পুদতক ১৯১১ অত্বৎ [জানুয়ারি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ] 
দ্বিতীয় পুস্তক ১৯১২ সংবং [ অক্টেবর ১৮৫৫ খনীস্টাব্দ্র ] 
বর্ণপারিচয় 
প্রথম ভাগ ১৯১২ সংবৎ [ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ ] 
দ্বিতীয় ভাগ ১৯১২ সংবং [ ১৮৫৫ খটস্টাব্দ ] 
কথামালা ১৯১২ সত্বৎ [১৮৫৬ খতীস্টাব্দ ] 
“প্রীত রেবেরেণ্ড টমাস জেমস ঈসপ রাঁচিত গল্পের ইৎরোঁজ ভাষায় অনুবাদ 
কাঁরয়া যে পুস্তক প্রচারিত কাঁরয়াছেন, অনাত গল্পগীল সেই পুস্তক 
হইতে.পারগৃহীত হইয়াছে ৷” 
গবজ্ঞাপন” 
চাঁরতাবলী ১৯১৩ সথ্বৎ। [ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ ] 
“সৃংক্ষেপে, সরল ভাষায় কতকগ্ধীল মহান,্ভাবের বৃত্তান্ত সগ্কালত হইল ।» 
শব্জ্ঞাপন, 
পাঠমালা 
কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেগার্থ বিদ্যার্থগণের ব্যবহারার্থ সঙকলিত॥ 
১৮৫৯। 
“কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় প্রবেশাথাঁ বিদ্যার্থীদগকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ ও 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচাঁরত.এই দুই পরস্তকে পরীক্ষা দিতে হইত ৷ নানা 
কারণবশতঃ উাল্লাখত পমস্তকদয় উত্ত বিষয়ের অনুপযান্ত.বিবোচিত হওয়াতে 
বিশ্বাবদ্যালয় সমাজে এই স্হিরীকৃত হয় জীবনচারত, শকুন্তলা; মহাভারতের 
অংশাঁবশেষ ও -টোলিমেকসের প্রথম তন সর্গ-লইয়া.এক পুস্তক সৎকালত হয়৷ 
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গ্রন্হ সংকলিত হইল আর টেলিমেকসের প্রথম তিন স্গ“ স্বতন্দ্র পুঞ্তকে মাদুত 
আছে, এজন্য উহা এই পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইল না ৷? 
কলিকাতা শ্ৰীঈশ্বরচন্দর শর্মা 
১লা মাঘ সংবং ১৯১৫ 
মহাভারত (উপরুমাণিকা ভাগ ) ১৯১৬ সংবৎ [১৮৬০ গ্রীস্টাব্র ] 
“মহাভারতের উপরমাণকাভাগ তন্ববোধিনন পত্রিকাতে রুমে কমে প্রকাঞ্ত হইয়া- 
ছিল । কাঁতিপয় বন্ধুর সাঁবশেষ অনুরোধে প:স্তকাকারে প্রচারিত হইল ।” 
পরান 
সাঁতার বনবাস ১৯১৭ সংবং [ ১৮৬০ খ্ঢীস্টাব্দ ] 
“সাঁতার বনবাস প্রচারিত হইল ।--ভবভূঁত প্রণীত উত্তর চারত: নাটকের প্রথম 
অঙ্ক হইতে পাঁরগ্‌হীত ; অবাশচ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তক বিশেষ হইতে 
পারগৃহীত নহে। রামায়ণে উত্তরকাণ্ড অব্ল*্বন পূর্বক সংকাঁদত হইয়াছে ।” 
ণবজ্ঞাপন’ 
আখ্যানমঞ্জরী ১৯২০ সংবৎ [ ১৮৬৩ খ্রাঁস্টাব্দ ] 
মাত্র ছয়টি আখ্যান ও আঁতারন্ত কয়েকাট নূতন আখ্যান নিয়ে আখ্যানমর্জারী ! 
পরে প্রথম ভাগ ১৯২৪ সংবৎ [১৮৬৮ খ্রাঁস্টাব্দ] প্রকাশিত হয়, বাকী আখ্যান- 
গলির সঙ্গে আরও সাতটি নুতন আখ্যান নিয়ে আখ্যান-মঞ্জরী । দ্বিতীয় ভাগ 
১৯২৪ সংবৎ [১৮৬৮ াস্টাব্দ ] £কাশিত হয়। ১৯৪৫ সংবৎ [ ১৮৮৮ 
খাপ্টাব্দ ] আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগের নূতন সং্করণ প্রকাশিত হলে 
গ্রহকার “বজ্ঞাপনে” বলেন “এই পঢস্তকের যে ভাগ, ইতপূ্বে দ্বিতীয় ভাগ 
বলয়া প্রচাঁলত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বাঁয়া পারগাণত হইবেক 1” 
শব্দমঞ্জরী (বাংলা আঁভধান ) ১৮৬৪ স্টার 
পদ্যমঞ্জরী__ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ব সংবৎ ১৯২৪ [১৮৬৭] 
বিজ্ঞাপন । চাস, লোভ, সুখ, ক্রোধ ত্যাগ করিতে মনের প্রাত উপদেশ, অপ" 
কারীরও উপকার করা উচিত, আত্মপরীক্ষা £ভাঁত কয়েবটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে ভাবিতে ভাবিতে যদচ্ছারমে মুখ হইতে 'বানগত হওয়ায় লিপিবদ্ধ 
কারয়া রাখিয়াছিলাম। পরে পজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রজ 
মহাশয়কে: দেখাইলে তান উৎসাহ দিয়া তাহার সংকলিত ইত্রাজী পোয়েটা- 
কাল সলেক্‌শন হইতে কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া {লাখতে আদেশ দেন! 
তদন:সারে কয়েকাঁট বিষয় অবলম্বন বিয়া লিখিয়াছিলাম। গর্ত বৎসর 
দভক্ষের সময় হইতে একাল পর্যন্ত অবকাশ না থাকায় আর লেখা হয় নাই, 
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মাদ্রত করাও হয় নাই । এই পদ্যমঞ্জরী পাঠ কাঁরয়া বালকদিগের কিছুমাত্র 
উপকার দর্শিলেই শ্রম সফল বোধ করিব। 
ভ্রান্তিবিলাস ১৯২৬ সংবৎ [ ১৮৬৯ গ্রাঁস্টাব্দ ] 
“ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্পপাঁয়রের প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পড়িয়া আমার 
বোধ হইয়াছিল, এতদাঁয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সংকলিত হইলে লোকের 
চিত্তরঞ্জন হইতে পারে । তদনুসারে এ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় 
সঙকাঁলত ও ভ্রার্তীবলাগ নামে প্রচারিত হইল ।” : 
‘বিজ্ঞাপন’ 
বহুবিবাহ রাহত হওয়া উচিত কনা এতাঁদষয়ক [চার 
রি ১৯২৮ সংবং [ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ] 
এই বই প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত 
বহু বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্হাপিত করা । এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে 
দেশের নানাস্হানে প্রাতবাদকারীরা বিরুদ্ধতা করলে বিদ্যাসাগর ‘বহুবিবাহ 
রাহত হওয়া উচিত কিনা এতাঁদষয়ক বিচার' দ্বিতীয় পুস্তক ১৯২৯ সং ংবং 
[১৮৭৩ খরস্টাব্দ] প্রকাশ করেন। 
বামনাখ্যানম ১৭৯৫ শক [ ১৮৭৩ গ্রাস্টাব্দ! 
মধদসংদন তকর্পণ্াননের ১১৭টি সৎচ্কৃত শ্লোক সংস্কৃত করিয়া বাথলা অন:বাদ 
যোজন দ্বারা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । 
নষকতিলাভগ্রয়াস ১২৯৫ সাল [ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ ] 
“মদনমোহন তকলিওকারের জামাতা শ্রীযান্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বদ্যাভূষণ এম. এ, 
তকলিংকার প্রণীত শিশুশিক্ষা উপলক্ষে আমার উপর পরস্বহারী বলিয়া যে দোষা- 
রোপ করেন, তাহা হইতে নিত্কীতলাভের আঁভপ্রায়ে, তাঁদষয়েস্বায় বন্তব্য লীপি- 


. বন্ধ করিয়া কাঁতপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্্ হইয়া....্রচারিত কাঁরতে হইল।” 


‘বিজ্ঞাপন’ 
সংচ্কৃত রচনা ১২৯৬ সাল । ১৮৮৯ খ৭স্টাব্দ । 


বিদ্যাসাগর কৃত বাল্যকালের কতকগুলি সংস্কৃত রচনা সংগ্রহ । 

শ্লোকমঞ্জরী ১২৯৭ সাল [ ১৮৯০ খ্রাঁস্টাব্দ ] 

কতকগ্যল উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ । 

বিদ্যাসাগর চারত ১৯৪৮ সংবং [ ১৮৯১ খ্রাল্টাব্দ ] 

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর এই অপ্রকাশিত আত্মচারত পাত্র নারায়ণ বিদ্যার 
পহস্তকাকারে প্রকাশ করেন । 


অ-১২৭ : ৯ ১২৯ 


২৭। 


গ্রন্ছাবল 


৯) 


৩। 


ভূগোলগোলবণনিম্‌ ১২৯৯ সাল [ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ ] ; 
১৮৩৯ খাস্টাব্দে পশ্চিম প্রদেশের 'সাঁবালিয়ান জন মিয়র বিদ্যাসাগরকে “পুরাণ 
সূ্যসিদ্ধান্ত ও রুরোপায় মতের অনুযায়ী” ভূগোল ও খগোল বিষরে শ্লোক 
রচনা কাঁরতে বলেন। বিদ্যাসাগর উত্ত রচনা সমাস্ত করে প:রস্কার লাভ করেন। 
এই বইটির মুদ্রণকার্য বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে আরম্ভ হলেও তাঁর মৃত্যুর 
পর পত্র নারায়ণ বিদ্যারত্র প্রকাশ করেন । 

নি 

গ্রলহাবলী : ১৩০২ সাল 

ইহা নারারণচন্্র বিদ্যারত্ন সম্পাদনা করেন। সম্পাদকের ভূমিকায় প্রকাশ £ 
“পূজ্যপাদ পিতৃদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানবলশলা সম্বরণের পর 
অনেকেই বাঁলরাছলেন যে ‘যাঁহার অমৃতময়ী লেখনীর প্রসাদে বঙ্গভাবা পুন 
জাঁবন লাভ করিয়াছে, সেই মহাত্মার পুস্তকগীল গ্রন্হাবলীর্‌পে প্রকাশিত 
হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ৷ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রন্হাবল? মহামূল্য সামগ্রীর 


মধ্যে পারগাঁণত হইয়া সর্বত্র সাদরে পাঁরগ্‌হাীত হইবেক 


“এইরুপে অন্ধ হইয়া, আমি এই গ্রন্হাবলী মুদ্রণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
কার্যাট বহ্রব্যয় ও সময় সাধ্য; এতদিনে, উহার দুই খণ্ড মান্র প্রকাশিত হইল । 
প্রথম খণ্ডে শকুন্তলা, সাঁতার বনবাস, বেতালপণ্টাবৎণাঁত, ভ্রান্তাবলাস ও 
মহাভারত উপরুমাণকা; দ্বিতীয় খণ্ডে বিধবা বিবাহ বিচার এবং উহার ইংরেজ 
অনুবাদ ও বহবাববাহ বিচার সান্নবেশিত হইয়াছে। এই ৮ খাঁন পুস্তকের মূল্য 
পৃথক মূল্য ধাঁরলে ৭০ টাকা হয়; কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য দুই খণ্ডের 
মূল্য ৪ চারি টাকা মান্র নি্দ“ণ্ট হইল গ্রন্হাবলী সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ 
দোখতে পাইলে 'পিতৃদেবের রাঁচত শিশুপাঠ্য ও অপর পুস্তকগ্ীল প্রকাশিত 
কারবার সম্পূর্ণ বাসনা রহিল ৷” 
শবজ্ঞাপন 
বিদ্যাসাগর প্রন্হাবলী : ১৩৪৪-৪৬ সাল 
মেদিনাপ;র বিদ্যাসাগর স্মাত সংরক্ষণ সাঁমাতর পক্ষে 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' 
কর্তৃক বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলী 'সাহিত্য” (১৩৪৪ ), ‘সমাজ’ (১৩৪৫ ), 
“শিক্ষা ও বিবিধ (১৩৪৬ ) মোট তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : 
বরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনাকান্ত দাস ও সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৷ 

বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার : ১৩৬৪ সাল 
প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত । বিদ্যাসাগরের রচনার সার সৎকালত ৷ 


১৩০ 


৪ বিদ্যাসাগর রচনাবল? : দেবকুমার বস্‌-সম্পাদত। 
১ম ও ২ম খণ্ড, ১৯৬৬, ৩য় খন্ড, ১৯৬৭, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬১। 


€$। বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ : প্রধান সম্পাদক- শ্রীগোপাল হালদার ৷ 
১ম খণ্ড, ১৯৭২; ২য় খণ্ড ১৯৭২ ; ওয় ৰণ্ড ১৯৭২ 


সামায়িকপত্রে ও অন্যগ্রন্থে প্রকাশিত রচনাবলী : 

তত্ববোধনী পত্রিকা : ফাল্গুন ১৭৭০- চৈত্র ১৭৭৪ শক 
“মহাভারতের উপক্রমণিকা’ এই পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৭০ 
শক থেকে চৈত্র ১৭৭৪ শক পর্যন্ত । 

সবশিংভকরা পত্রিকা : ভাদ্র ১৭৭২ শক 

“বাল্য বিবাহের দোষ" প্রকাশিত হল। 

নীতিবোধ : ১৮৫১ এাস্টাব্দ 
'নীতিবোধ' রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত । এই গ্রন্থের “বিজ্ঞাপন' থেকে জানা 
যায় যে প্রথম সাতটি প্রস্তাব বিদ্যাসাগর রচিত । | 

তন্ববোধিনী পান্রকা : ফাজ্গুন ১৭৭৬ শক 


বধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা প্রথম প্ীন্তকাটি পুনমর্ধাদ্রত হয়। 
তত্ববোধিনী পত্রিকা : অগ্রহায়ণ ১৭৭৭ শক। 


শবধবাবিবাহ" ২য় পাঁস্তকার অংশ বিশেষ পুনম্পদুত হয়। 
সাহিত্য : বৈশাখ ১২৯৯ সাল 

প্রভাবতী সম্ভাষণ’ প্রথমে এই পান্রকায় প্রকাশিত হয়। 
সখা : এীপ্রল ১৮৯৩ গ্রাস্টাব্দ 

'মাতৃভান্ত জর্জ ওয়াশিংটনের কথা প্রকাশিত হয় । 
সখা : জানুয়ারণ ১৮৯৪ গপস্টাব্দ 

‘ছাগলের বদ্ধ প্রথমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । 
সাহত্য-পারষৎ-পান্িকা : ১৩০৮ সাল, ২য় সংখ্যা 

শিন্দ-সংগ্রহণ প্রকাশিত হয়। 
নামের অধিবাস : ১৯০৯ খ্রাস্টাব্দ 

নারায়ণ বিদ্যারত্ব লাখত ‘রামের আঁধবাস, গ্রন্ছে রামের রাজ্যাভিষেক' অৎশাট 

‘বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত গ্রন্হের অসম্পূর্ণ রচনা । 


১৩১ 


থরেজী গ্রন্থাবলী 

1. A Guide to Bengal : 1850 
'বা্গালার ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগের ইংরাজী অনুবাদ ৷ অনুবাদ করেন ‘কলেজ 
অফ ফোর্ট উইলিয়ম'-এর সম্পাদক ও পরীক্ষক জি. টি. মাশলি । 

2. Widow Marriage: 1855—“বধবাবিবাহ’ পুস্তকের অনুবাদ । 

3. Introduction to Sanskrit Grammar in Bengali : 1889 
সংস্কৃত ব্যাকরণের ‘উপক্রমাণকা’ গ্রন্ছের অন:বাদ ৷ অনুবাদ করেন রাজকৃ্ষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 
Introduction To Sanskrit Grammar In Bengali! By Pundit 
Iswara Chandra Vidyasagara ; Translated into English With 
Additions and Alterations For the use of Candidates for 
University Examinations, / By Rajkrishna Banerjee, / Assistant. 
Professor of Sanskrit in the Presidency College Calcutta/ The 
Sanskrit Press 1866. 

4. Exile of Sita : 1904 
‘সীতার বনবাস' গ্রন্হের অনুবাদ ৷ অনুবাদ করেন H. Jana Harding. 

5. A vocabulary of all words occuring in the text of the 00781100917 
—J. M. 13101011010, 


সম্পাদিত গ্রন্থ 
বাংলা 
অন্নদামঙ্গল : ১৮৪৭ প্রাস্টাব্দ । গদ্য সংগ্রহ; প্রথম ভাগ ১৮৮৮ গ্রান্টাব্দ 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে সণ্কলিত ; দ্বিতাঁয় ভাগ ১৮৯০ খ্নস্টাব্দ । ভারতচন্দ্ 
রায় থেকে সঙ্কীলত । 
ইংরাজী 
(1) Selections from the Writings of Goldsmith. (2) Poetical 
Selections from English Literature. (3) Poetical Selection. 
হিন্দী 
বৈতাল পদ্চীসী : ১৮৫২ খ্া্টাব্দ ৷ 
সংস্কৃত 
রঘুবংশম্‌ ১৪৫৩ । কিরাতাজনীয়ম্‌ ১৮৫৩ । সববদর্শন সংগ্রহ : ১৮৫৩-৫৮৮ 


১৩২ 


শিশ্‌পালবধ ১৮৫৭ | কুমারসম্ভব ১৮৬১ ৷ কাদন্বরী ১৮৬২ । বাল্মীক 
রামায়ণমূ। মেঘদূতম ১৮৬৯। উত্তরচারতম্‌ ১৮৭০ । আঁভজ্ঞানশকুন্তলম- 
১৮৭১ ৷ হর্ষচারতম ১৮৮৩। 


পরিশিষ্ট--চ 
উনিশ শতকের ঘটনারুম 


ও 
বিদ্যাসাগরের জীবনপঞ্জী 


৯৮০০ খণাস্টাব্দ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাতষ্ঠা। এই কলেজে বিদ্যাসাগরের 
পূর্বসূরী পণ্ডিত রামরাম বসুর চাকার প্রাপ্তি ১৮০১ ও তাঁহার কৃত প্রথম 
বাংলা গ্রন্থ ‘রাজা প্রতাপাঁদত্য চার প্রকাশ ৷ শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের 
প্রীতষ্ঠা। ডোঁভড হেয়ারের কলকাতা আগমন। 

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ : ফোট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পাঁণ্ডত মৃত্যুঞ্জয়  বদ্যাল্কারের 
বানরশ সিংহাসন’ প্রকাশ । এই বই কলেজের পাঠ্য-গ্ন্ু-রুপে নষ্ট । 

৯৮১৪ : এই বছরের মাঝামাঝি থেকে রামমোহন রায়ের স্হাঁয়ভাবে কলকাতায় বাস। 
২২ জুলাই । কলকাতায় প্যারচাঁদ মিত্রের জন্ম । 
২১ অক্টোবর । কলকাতায় রামগোপাল ঘোষের জন্ম । 

১৮১৫ : রামমোহনের আত্মীয় সভা জ্হাপন। 
অনদবাদ ও ভাষ্যসহ রামমোহনের “বেদান্ত গ্রন্থ, প্রকাশ । বাংলা ভাষায় রাম- 
মোহনই বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার ৷ 

৯৮১৭ : ২০ জানার । কলকাতায় হিন্দ; কলেজের প্রাতষ্ঠা ৷ 

১৫ মে। কলকাতার জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম । 
৪ জুলাই । 'কাঁলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র গ্রাতগ্ঠা । 

নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে মদনমোহন তকলিঙকারের জন্ম। 

* ৯৪ মে থেকে ৯ জূলাই-এর মধ্যে কোন তারিখে, কলকাতা থেকে গঙ্গাকশোর 

ভ্ট্রাচার্য ও হরচন্দ্র রায় কর্তৃক ‘বাঙ্গাল গেজেট, ধবাদপন্ত প্রকাশ । খাস 

কলকাতা শহর থেকে প্রবার্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ‘বাঙ্গাল গেজোঁট’ । 
এঁপ্রল মাসে শ্রীরামপনর ব্যাপাটস্ট মিশন থেকে প্রথম বাংলা সামীয়কপন্র 


€ মাসিক) শদগ্দৰ্শন’ এবং ২৩ মে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সোপ্তাহিক) ‘সমাচার 
দপণি প্রকাশিত হয় । 


৯৮১৮ 


১৯৩৩ 


১ সেপ্টেম্বর : ‘কলকাতা স্কুল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা । 
নভেদ্বর । রামমোহনের “সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ" গ্রন্থ 
প্রকাশ। 

১৮৯৯-০৮ : রাধাকান্ত দেব-কৃত সংস্কৃত অভিধান ‘শব্দকল্পদ্রুম’ প্রকাশ । 

১৮২০ : ১৫ জুলাই । বর্ধমান জেলার চুপীগ্রামে অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম । 
এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উহীলয়াম কেরা কর্তৃক এাগ্রকালচারাল ও হর্টি- 
কালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা । এখানে কাঁধ বিষয়ে বাং ংলা পুস্তকাদি প্রকাশিত 
হতে থাকে। 

১৮২০ : ২৬ সেপ্টেম্বর (১২ আশ্বিন, ১২২৭, মঙ্গলবার ) মেদিনীপুর জেলার 
( তদানীন্তন হুগলী ) বাঁরাসংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম । পিতা 

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । মাতা__-ভগবতী দেবী । 

১৮২১: ৪ ডিসেন্বর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সন্বাদ কৌমুদণ' প্রকাশ ৷ এই 
পত্রিকার সঙ্গে রামমোহন রায় ঘানষ্ঠভাবে স্থাশ্নণ্ট ছিলেন। 
সেপ্টেম্বর । রামমোহন রায়ের 'ইউনিটোরিয়ান কমিটি" নামে একটি সভা স্হাপন 
এবং শিবপ্রসাদ শা নামে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পান্রিকা প্রকাশ । 

১৮২২ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, রাজেন্দুলাল মিত্রের জন্ম । এই বছর মাচ* মাসে বাঙালী 
মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে গোঁরমোহন িদ্যালঙ্কারের শিক্ষা বিধায়ক’ গ্রন্থ 
প্রকাশ । রামমোহন রায়ের আ্যাংলো-হিন্দ; স্কুল স্হাপন । ২৬ ডিসেম্বর ‘নাটুকে” 

রামনারায়ণ তক'রত্বের জন্ম। 

১৮২৪: ১ জান/য়ারি,৬৬ নৎ বহুবাজারে ভাড়া বাড়তে ‘সং ২স্কৃত কলেজের 
পাঠারম্ভ। ২৫শে জানুরারি, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম । ২৫ ফেব্রুয়ারি, 
গোলদীঘিতে সংস্কৃত কলেজের 'ভী্তপ্রস্তর স্হাপন। 

১৮২৬ : ১ মে, সথস্কৃত কলেজ ( হিন্দ;কলেজ ও স্কুলসহ ) গোলদশীঘর নবানার্মত 
গহে চ্হানাস্তরিত । ৭ সেপ্টেম্বর, রাজনারায়ণ বসুর জন্ম । 

১৮২৭ : মান ১৭ বছর বয়সে ভিরোজও 'হন্দ: কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত ৷ 

১৮২৭-২৮ : ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ ছাত্রদের উদৃযোগে 'আযাকাডোমক আযাসো- 
সিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠা । 

*১৮২৫-২৮ : বাঁরাসংহ্‌ গ্রামে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ধার বিদ্যাসাগরের 
শিক্ষালাভ । 

॥১৮২৮ : ২০ আগস্ট, রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ’ সভা স্হাপন। 

*১৮২৮ : নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিদ্যাসাগর পিতার সঙ্গে পদরুজে বাঁরসিংহ. 


৯৩৪ 


থেকে কলকাতায় আসেন । বড়বাজার নিবাসী ভগবতচরণ সিংহের গৃহে আশ্রয় 
লাভ করেন। স্বর:পচন্দ্র দাসের পাঠশালায় কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন । 

*১৮২৯ : ১ জুন, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ভার্ত হন । 

১৮২৯: ৪ ডিসেম্বর, উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক “সহমরণ-সতাঁদাহ প্রথা” আইনাবরদ্ধ 
ঘোষণা করেন । 

১৮৩০ : ১৭ জানুয়ার, রক্ষণশীল হিন্দুদের ‘ধর্মসভা’ স্হাপন। 

১৩ জুলাই, রামমোহন রায়ের সহায়তায় আলেকজাণ্ডার ডাফ: কমললোচন 
বস;র বাড়তে স্কুল স্থাপন করেন। 
২৯ নভেম্বর, রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। 

১৮৩১ : ২৮ জানুয়ারি, ঈশ্বরচন্দ্র গৃণ্ত কতক ‘সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ । 
২৫ এপ্রিল, হিন্দুধর্মীবরোধী মতামত ও নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে 
ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত ৷ 
১৮ জুন, ইয়ং বেঙ্গল’ দলের মুখপত্র ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পাত্রকা প্রকাশ । 

২৬ ডিসেম্বর, ডিরোজিওর মৃত্যু ৷ 

১৮৩৩ : ২৭ সেপ্টেম্বর, ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু । 

*১৮৩6 : ক্ষীরপাই গ্রাম নিবাসী শন্রয় ভট্টাচার্যের সগ্তমবষাঁয়া কন্যা দিনময়শ দেবীর 
সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিবাহ । 

১৮৩৫ : জুন মাসে কলকাতায় “মোডকেল কলেজ অব বেঙ্গলে'র প্রতিষ্ঠা । ৭ মার্ট 
বোণ্টিওক ইংরেজীঁশক্ষা সরকারী নীতিরূপে ঘোষণা করেন। 

১৮৩৬ : রামকৃষ্ণ পরমহৎসদেবের জন্ম । 

১৮৩৮ ১ ১৬ মে, সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভার ( Society for the acquisi- 
tion of General Knowledge ) গ্রাতষ্ঠা । 

১৭ এপ্রিল, কাঁব হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম । 
২৬ জন, বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম । 
১৯ নভেম্বর, কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম । 

৯১৮৩৯ : ১৬ মে, হিন্দ; ল’ কামাটর পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর উত্তীর্ণ হন। এই বছরই 
ঈমবরচন্দ্রের নামের সঙ্গে শীবদ্যাসাগর' উপাধি যুক্ত হয় । “This certificate 
has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under 
the seal of the committee this 16th Sixteenth day of May in 
the year 1839--.2 


৬ অক্টোবর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ‘তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা । 


১৩৫ 


১৮৪০ : কালীপ্রসন্ন সিংহ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম । 

*১৮৪১ : ৪ ডিসেন্বর, সংস্কৃত কলেজে বার বহর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের ছান্জীবন সমাপ্ত। ২৯ ডিসেম্বর, বিদ্যাসাগর ফোর্ট" উইলিয় 
কলেজে প্রধান পাঁণ্ডতের পদে যোগ দেন। 

১৮৪৩ : ৯ ফেব্রুয়ারি, মধুস:দন দত্তের খতীষ্টধর্মে দীক্ষা ও মাইকেল নাম গ্রহণ ৷ 
২০ এপ্রিল, জর্জ টমসন ও কয়েকজন ইয়ংবেঙ্গল কর্তৃক ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা । ১৬ আগস্ট, তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 
‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশ । ২১ ডিসেম্বর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ব্রাহ্মধর্মে“ দীক্ষা । 

*১৮৪৬ : ৬ এপ্রিল, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দেন। 
"৬ ডিসেম্বর, লণ্ডনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সত্যু ৷ 

১৮৪৭ : ৩১ জানুয়ারি শিবনাথ শাস্রীর জন্ম । 

*১৮৪৭ : সংস্কৃত কলেজের উন্নাত সাধনের জন্য বিদ্যাসাগরের সতামত-_সম্পাদক 
রসময় দত্ত উপেক্ষা করায়, বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। ১৬ জুলাই 
পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয় । 

*১৮৪৮ : বিদ্যাসাগর ‘তত্ত্ববোধিনী পান্রকা'্র 'পেপার-কাঁমট'র সভ্য নিব্িত হন! 
তন্তবোধিনী পত্রিকার নিয়ম ছিল যে, গ্রন্ুসম্পাদক বা গ্রন্হাধ্যক্ষ বা অন্য যে 
কেউ তুন, প্রত্যেকের রচনা পন্তিকার প্রকাশিত হওয়ার আগে 'পেপার- 
কাঁমাট'র আঁধকাথণ সভ্যের দ্বারা পঠিত ও অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন ! 

*১৮৪৯:: ১ মার্চ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোষাধ্যক্ষের পদে যোগদান । 

১৮৪৯ : ৭ মে, ভ্রতকওয়াটার বেথুন কলকাতায় বালিকা “বিদ্যালয় স্থাপন করেন । 
প্রথমে এই স্কুলের নাম ছিল “ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’, পরে ১৮৫১ সালে 
বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর স্কুলের নাম হয় বেথুন স্কুল”। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন--১৮৪৭ সালে বারাসাতে প্যারীচরণ সরকার, 
কালাকৃষ্ণ মিত্র ও তাঁর ভাই নবানকৃষ্ণ মির প্রমুখের উদ্যোগে একটি 
বালিকা বিদ্যালয় প্রাতাষ্ঠত হয়। এইটি বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের 
উদ্‌যোগে স্থাপিত প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়। কালীকৃষ্ণ মিন ও 
নবীনকৃষ্। মিত্র বিদ্যাসাগরের সুহদ- ছিলেন। বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে 
তাঁদের অর্থ" সাহায্য করতেন। 

+১৮৫০ : ১৪ জুন, কালাপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোংসাহনীসভা প্রাতিষ্ঠা করেন! 
িদ্যোৎ্সাহিনীসভার সঙ্গে বিদ্যাসাগর কিছুটা যুন্ত ছিলেন । 


১৩৬ 


১৮৫১ : 


১৮৫৯ : 


৯১৮৫২ : 


১৮৫৩ : 


১৪৫৪ : 


+১৮৫৪ ; 


১৮৫ : 


আগস্ট, সর্বশুভকরা সভার মুখপত্র 'সর্বশুভকরা পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়। 
এই পান্রকায় বিদ্যাসাগরের 'বাল্যাববাহ' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়! 
৪ 1ডসেম্বর বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকার ত্যাগ করেন। 
৫ ভিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের সাহত্যের অধ্যাপক পদে যোগ দেন 
ডিসেম্বর, বেথুন স্কুলের অবৈতাঁনক সম্পাদক ৷ 
২২ জানুয়ারি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপর্দে নিষুন্ত হন। 
৯ জুলাই, অৱাহ্মণ হিন্দুদের সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাগ্রহণের আঁধকার দান। 
অস্টম ও গ্রাতিপদের পরিবর্তে শুধু রাঁববার কলেজ বন্ধ রাখার নিয়ম চাল, 
করেন। 
৩১ অক্টোবর, “ব্রাটশ ইণ্ডিয়ান আযসোসয়েশনে'র প্রাতিষ্ঠা । ডিসেম্বর 
‘বেথুন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা । 
১২ এপ্রল, বিদ্যাসাগর ‘Notes ০০. the Sanskrit College’ নামে ২৬টি 
পরিচ্ছেদে একটা খসড়া রচনা করেন। ৩০ জন, হ্যালিডে এই খসড়াঁটি 
মন্তব্য সহ শিক্ষাসংসদে প্রেরণ করেন। 

ংস্কৃত কলেজের পঠন-পাঠন ও পুনর্গঠন সম্পকে ডাঃ ব্যালাশ্টাইনের 
রিপোর্ট এবং এর উত্তরে বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট“ । 
বারাঁসংহ গ্রামে অবৈতানক বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা । 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক "হন্দ; প্যাঁট্রয়ট' পান্রকা প্রকাশ ৷ 
রামনারায়ণ তর্করত্রের 'কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক'-এর প্রকাশ । | 
সার চার্ল'স উড শিক্ষা সম্বন্ধে এক ডেসপ্যাচ ভারত সরকারের কাছে 
পাঠান । এই ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত সরকার তাদের 
শিক্ষানীতি পুনর্গাঠত করে। 
জানুয়ার, বিদ্যাসাগর বোর্ড অব একজামিনার্সের সদস্য হন ৷ 
জুন, সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মাঁসক ১ টাকা বেতন গ্রহণের রীতি প্রচলন 
করেন। 

খলার ছোট লাট হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের উপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গ- 
িদ্যালয়গির স্হান নিবচিনের ভার দেন। 
১ মে, দাঁক্ষণ বাংলার বিদ্যালয়গীলর সহকারী ইনস্পেক্টরের পদে নযুন্ত 
হন৷ ১৭ জুলাই, নিজের তত্ত্বাবধানে নমলি স্কুল স্হাপন করেন। 
৪ অক্টোবর, বিদ্যাসাগর সমাজের নানা স্তরের ৯৮৭ জন লোকের স্বাক্ষরসহ 
বিধবা-ীববাহ প্রবর্তন বিষয়ক আবেদন পত্র ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ 


১৩৭ 


*১৮৫৬ : 


১৮৫৭ : 


৯১৮৫৭ ৪ 


৯১৮৮ : 


করেন। বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে বিধবাশীববাহের পক্ষে কৃষ্ণনগর, 
কলকাতা, মোদনীপুর, মুশি'দাবাদ, বাঁকুড়া, বর্ধমান থেকেও আরো 
স্বাক্ষরযুন্ত আবেদন পত্র প্রোরত হয়। বারাসাত ও তার পাশ্ববতাঁ 
অণ্লের ৩১৬ জন ব্যান্তির স্বাক্ষরসহ আবেদন পত্র ৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫ 
প্রেরণ করা হয়। 

িধবাবিবাহের প্রাতবাদীরাও স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। বিধবাঁববাহের বিরুদ্ধে 
রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ৩৭ হাজার লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ভারত 
সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। 

২৭ ডিসেম্বর, বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আর একখানি 
আবেদন পর্ন প্রেরণ করেন । 

১৬ জুলাই, বিধবাববাহ আইন পাস ৷ 

এ ডিসেম্বর, কলকাতায় প্রথম আইনানুযারী [িধবাববাহ। খাটুরা গ্রাম- 
নিবাসী বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পানর শ্রগণচন্দ্র বিদ্যার 
বর্ধমান জেলার ব্ৰহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী 
দেবীকে বিবাহ করেন। বিদ্যাসাগরের উপ্াাস্হাততে কলকাতার ১২নৎ 
সীকরা স্ট্রটের রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়তে বিবাহ অনুষ্টিত হয় । 

১২ ডিসেম্বর, কলকাতা বিধ্বাবদ্যালয় প্রাতিষ্ঠাকজ্পে গঠিত কাঁমাঁটর সদস্য 
নির্বাচিত হন বিদ্যাসাগর এবং তাঁকে বিশ্বাবদ্যালয়ের ‘ফেলো’ মনোনীত 
করা হয়। 

জাতীয় মহাবিদ্রোহ। ২৪ জানুয়ারি, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপিত হয় । 

বালিকা বিদ্যালয় স্হাপন নিয়ে ডি. পি. আই. গর্ডন ইরখ্এর সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের মতপার্থক্য । নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮ এই কয়মাসের 
মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫ট বালিকা বিদ্যালয় স্হাপন করেন। বিদ্যালয়গযীলর 
জন্য মাসে খরচ ৮৪৫ টাকা ; ছান্রীসৎখ্যা প্রায় ১,৩০০ জন। 

৩ নভেম্বর, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ ৷ 

১৫ নভেম্বর, বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ‘সোমপ্রকাশ' 
পান্রকা প্রকাশ করেন। 

বিদ্যাসাগর ‘তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদক হন। ৭ নভেম্বর বাপনচন্ট 


পালের জন্ম.। ঢেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) 'আলালের ঘরের, 
দুলাল”এর প্রকাশ ৷ 


১৩৮ 


৯১৮৫৯ 


: বিদ্যাসাগর ‘তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। 


২৩ এপ্রিল, কলকাতায় উমেশচন্দ্র মিত্রের শীবধবাবিবাহ' নাটকের আঁভনয় । 


১৮৫১-৬০ : নীল বিদ্রোহ ৷ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ" নাটক প্রকাশ । মাইকেল: 


৯১৮৬১ : 


৯৮৬১৯: 


+১৮৬২ 


+*১৮৬৩ : 


*১৮৬৪ : 


১৮৬৫: 


৯*১৮৬৬ 


১৮৬৬ 


মধুসূদন দত্তের “তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য’ প্রকাশ । 

বিদ্যাসাগরের পোষকতায় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদের কাজ 
শর; করেন । এই অন[বাদের কাজ শেষ হয় ১৮৬৬ সালে । 

২৫ জূলাই, “হন্দ; পোট্রয়টে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হারশচন্দর ম.খোপাধ্যায়ের 
মৃত্যুর পর কালগ্রসন্ন সিংহ ৫০০০ টাকা দিয়ে পাত্রকাস্বত্ব কেনেন এবং 


বিদ্যাসাগরের হাতে পান্রিকা পাঁরচালনার ভার অর্পণ করেন। বিদ্যাসাগর 
এ 


কুষ্দাস পালকে পত্রিকা সম্পাদক [নিষুন্ত করেন 
কেগবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ । রবীন্দ্রনাথের জন্ম। 
মধ্‌সূদনের “মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রকাশ । 


: ১৫ ডিসেম্বর বেথুন স্কুল সম্পকে রিপোর্ট পেশ । কালীপ্রসন্ন সিংহের 


'হযতোম পণ্যাচার নকশা” প্রকাশ । 
১২ জানার, স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম । ১২ জুলাই, টবজেন্দ্রলাল রায়ের 
জন্ম। ‘বোর্ড অব রৌভাঁনউ-এর অনুরোধে বিদ্যাসাগর 'ওয়ার্ডস্‌ 
ইন্‌স্টিটিউশনে'র পাঁরদর্শকের পদ গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নীত- 
বিধানের জন্য ?তাঁন একাধিক স্মারকাঁলাপ প্রেরণ করেন। 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সবল সার্ভ'স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

নভেম্বর, ‘কলিকাতা ট্রোনৎ স্কুল’ নামের পাঁরবর্তে 'মেট্রোপালিটান 
ইনস্টিটিউশন’ প্রাঁতষ্ঠা ও বিদ্যাসাগরের পারচালনভার গ্রহণ । 
৪ জুলাই, বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরার মেদ্বর। 
২০ আগস্ট, রামেন্দ্রসন্দর ভ্রবেদীর জন্ম । 
বাঁঙকমচন্দরের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দর্গেশনান্দিনী'র প্রকাশ । 


: ১ ফেব্রুয়ারি, বহুবিবাহ রাঁহত করার জন্য বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় বার আবেদন! 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর রাষ্ট্রীয় বিধানের সাহায্য 
নিয়ে বিধবাবাহ প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়োছলেন, কিন্তু বহ্দাববাহ-প্রথা 
রাহত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়োছলেন। হিন্দ; সমাজে রাষ্ট্রীয় বিধান অনযায়ী 
বহুবিবাহ প্রথা রাহত হয় বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার ঠিক একশো বছর পরে 
১৯৫৫ সালে । 

: ২১ নভেম্বর, ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় কেশবচন্দু 


১৩৯ 


৯৮৬৭ : 
১৮৬৮: 


১৮৭০ : 


৯১৮৭০ : 


+১৮৭১ : 


+১৮৭২ : 


+১৮৭৩ : 


+১৮৭৫ : 
*১৮৭৬ ; 


১৮৭৭ ; 


+১৮৮০ : 


১৮৮১ : 
১৮৮২ : 


'ভারতবধাঁয়ব্রাহ্মসমাজ' স্হাপন করেন। এই সময় থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পারচালিত কাঁলকাতা ব্রাহ্মসমাজ ‘আদি ব্ৰাহ্মসমাজ’ নামে পাঁরাঁচিত হয়। 
এীপ্রল, বেলগাছরা ভিলাতে “হন্দু মেলার প্রথম আঁধবেশন। 

২০ ফেব্রুয়ারি, শাশরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় যশোহর থেকে 'অমৃত- 
বাজার পত্রিকা’ প্রকাশ। 

জানয়ারি, ড. মহেন্দুলাল সরকার কর্তৃক ইণ্ডিয়ান আযাসোঁসিয়েশন ফর দি 
কালটিভেশন অব সায়েন্স'-এর প্রাতষ্ঠা এবং বিদ্যাসাগর কর্তৃক এক হাজার 
টাকা দান। 

১১ আগস্ট, বিদ্যাসাগরের একমাত্র পনর দ্বাবিৎণবপীয় নারায়ণচন্দ্রের সাহত 
খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শল্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চতুর্দশবধাঁয়া বিধবা 
কন্যা ভবস্ন্দরীর বিবাহ হয়। 

১২ এপ্রিল, কাশীতে ভগবত দেবীর মত্যু। 

১৫ জুন, 'বদ্যাসাগর “হন্দ: ফ্যামিলি ত্যানইট ফান্ডের অন্যতম ষ্টান্ট 

কত । 

বাঁৎ্কমচন্দ্ের ‘বঙ্গদর্শন’ পাকা প্রকাশ । অসবর্ণ বিবাহ আইনাসন্ধ ৷ 
জানুয়ারি, বিদ্যাসাগর কর্তৃক 'মেস্রোপালটান কলেজ, প্রতিষ্ঠা । “দেশী়- 
দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল’ 

৩১ মে, বিদ্যাসাগর তাঁর সম্পাত্তির উইল করেন। 
২১ ফেব্রুয়ারি ‘হিন্দ ফ্যামিলি আ্ানটয়াট ফণ্ডে 


১২ এপ্রিল, পিতা ঠাকুরদাসের কাশীতে মৃত্যু। কলকাতা বাদুড়বাগানে 
নবানার্মত গৃহে প্রবেশ । এই গৃহেই 


শহেন্দ্রগ,প্তের (শ্রীম ) সঙ্গে রামকৃষ্ণ 
গরশহত্পদেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। 


১৫ সেপ্টেম্বর, কথাশিল্পী শ্রৎচন্দু 


বিপ্লবী মাথাসানর 'কাবোনার'র আদর্শে 'হামচু পামুহাফ' নামে কলকাতার 
গবস্তসভার প্রাতজ্ঠা। 


র ট্রাপ্টি-পদ ত্যাগ ৷ 


চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। 


১ জানুয়ার, ভারত সরকার বিদ্যাসাগরকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত 
করে। 
নভেম্বর, শ্রীরামকৃষাদেবের সঙ্গে 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ । 
বড়লাটরপন কর্তৃক ‘স্হানীয় 


১৮৮৩ : ইলবার্ট' বিল’ সংক্রান্ত আন্দোলন ৷ 
১৮৮৫ : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাতষ্ঠা । 

*১৮৮৮ : ১৩ আগস্ট, পত্রী দিনময়ী দেবীর মৃত্যু ৷ 

*১৮৯০ : এপ্রিল, বীরাঁসংহে বিদ্যাসাগরের ‘ভগবত বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠা । 

*১৮৯৯ : ১৯ মার্চ, নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য ফ্যান্তীর বিল’ পাস হয় । 
সহবাস-সম্মীত-সৃচক (Age ০7 consent to Marriage Bill ) বিল 
পাস হয়। এই বল কাউন্সিলে উপস্থাপনের প্রাক্কালে, সরকারের অনুরোধে 
বিদ্যাসাগর তাঁর স্বতন্ত্র মতামত ১৬ ফেব্রুয়ার, ১৮৯১ সালে প্রেরণ করেন ।, 

*১৮৯১ : ২৯ জুলাই (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি ২-১৮ মিনিট ), ৭০ বৎসর বয়সে, 
কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। 


পরিশিষ্ট_ছু 
[িধবাশীববাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনকে তাঁর “জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম” বলে: 
মনে করতেন ৷ এই ‘সৎকর্ম পালন করতে গিয়ে তান ‘সর্বস্বান্ত’ হয়েছিলেন এবং 
এজন্য তান 'প্রাণান্ত স্বীকারেও প্রস্তুত ছিলেন । তিনি সহোদর শম্ভুচন্দ্রের কাছে 
লেখা একখানা চিঠিতে লিখেছেন, “আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নাহ; নিজের বা. 
সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা কাঁরব :-- 1৮ 
আমরা জান, সমস্ত প্রীতকুলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সংকল্প সাধনের জন্য 
আঁবরাম সংগ্রাম করে গিয়েছেন, এক্ষেত্রে তান অনন্য_ প্রবাদ-পুরুষ। এ কথা নির্দ্বিধায় 
বলা যায়__বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তন বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্তি। 
িন্দবীবধবার পানার্ববাহের কথাটা বিদ্যাসাগরই প্রথম উত্থাপন করেনানি। 
আমাদের সমাজে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়োছিল ॥ 
ক্ষেপে সে ইতিহাস বর্ণনা করা হলো_ . 

(ক) রাজা রাজবল্লভ ১৭৬০ খ্রীঃ তাঁর বিধবা কন্যার পনার্ববাহ দেবার জন্য চেষ্টা 
করোছলেন। এ সম্পর্কে 'ক্ষিতীশ  বখশাবাল-চারত-এর লেখক দেওয়ান 
কার্তকেয়চন্দ্র রায় (নদীয়ার মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের দেওয়ান ) লিখেছেন 
“বরূমপ;্রবাসী প্রাসদ্ধ রাজা রাজবল্লভ, স্বীয় তরুণ বয়সকা তনয়ার বৈধব্য 
যন্ত্রণা দর্শনে, যৎপরোনাস্ত ব্যাথত হৃদয় হইয়া, বিধবাশীববাহ প্রচালত কারবার 
বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।» জনশ্র্থাত, রাজা রাজবল্লভ দ্রাবিড়, কাশী ও. 


১৪১ 


খে) 


ঘ) 


মিথিলার পণ্ডিতদের কাছ থেকে “ীবধবা-ীববাহ শাস্তীবরুদ্ধ নহে? টিবি 
বিধান নিয়ে এসোঁছলেন ; কিন্তু নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপন বিরোধিতার 
ফলে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। পরী 
“রামমোহন রায় ‘আত্মীয় সভা” স্থাপন করেছিলেন ১৮১৫ সালে । 'আজীয়- 
সভা'র বৈঠকে যে-সব সামাজিক প্রথার সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা হতো, তার 
মধ্যে বাল্যাববাহ ও বালবৈধব্য অন্যতম। ১৮১৯ সালে এই সভার একটি 
বৈঠকের বিবরণে দেখা যায়_- the meeting in question----the 
necessity of an infant widow passing her life ina state of 
celibacy, the practice of polygamy and of Suffering widows to 
burn with the corpse of their husbands, were condemned... || 
জাঁতভেদ ও পৌন্তীলকতার সমস্যার সঙ্গে বালবৈধব্য-বহ্াববাহ-সতর্দাহের 
সমস্যাও ‘আত্মীয় সভা'র বৈঠকে নিয়ামত আলোচিত হতো । ১৮২৮-২৯ সাল 
থেকে ডিরোজও ও তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের ‘আ'যাকাডোমক আ্যানোসিয়েশনে'র 
বৈঠকেও এইসব সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিয়ামত আলোচনা ও তক্কণীবতর্ক 
হয়েছে ৷_ (বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ : বিনয় ঘোষ; পণ ২৪২)। 
“বদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন প্রথম উত্থাপত করেন, 
এমন নহে। তাঁহার প্রায় ১৯ ক ২০ বসর পূর্বে মধ্যপ্রদেণ-নাগপুরের এক 
মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এ বিষে আন্দোলন তুলিয়াছলেন। সে আন্দোলনে ফল 
হয় নাই।..শবদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাশীববাহবষাঁয়ণী পন্তিকা প্রকাশিত 
হইবার ২০ বংসর পর্বে মাদ্রাজের এক ব্ৰাহ্মণ এতৎ 


সম্বন্ধে আইন করাইবার 
জন্য চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। তাহার চেষ্টা ফলবতাঁ হয় নাই।»__( বিদ্যাসাগর/ 
বিহারীলাল সরকার ; পঃ ১৭৭ )। 


১৮৩৭-৩৮ সালে, “ভারতীয় 'ল কমিশন’ € Indian Law Commission ) 
বালাবধবাদের পুনার্বববাহের সমস্যাটি বিশেষভাবে বিচারশীববেচনা করে আইন 
প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন৷” 'ল কামশনো'র তৎকালীন সেরেটার 
জে. পি. গ্রাণ্ট এ বিষয়ে মতামত জানার জন্য ৩০ জুন ১৮৩৭, কলকাতা- 
এলাহাবাদ-মাদ্রজ প্রভাত অঞ্চলের সদর আদালতের বিচারকদের কাছে 'চাঁঠ 
দেন। 'মানাবক কর্তব্যের দিক থেকে আইন পাস করলে ন্যায়সংগত কাজই 
হবে--এ কথা বলেও বিচারকেরা এ জাতীয় আইন পাস করা ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে ’ তা বাঁতল করে দেন।__ 
(বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পঃ ২৪২-২৪৩)। 


১৪২ 


খ্ডে) 


“অনেকের সংস্কার আছে, পাঁন্ডতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সবপ্রথমে 
বঙ্গসমাজে বিধবা বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্তু বোধহয় তাহা ঠিক নহে । 
১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমূখ ডিরোজিও শিষ্যগণ যে “বেঙ্গল 
চ্পেক্টেটার' নামক কাগজ বাঁহর কাঁরতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহারা 
িধবা-ীববাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন৷ কয়েক মাস ধরিয়া এ 
পত্রে উত্ত বিচার চাঁলয়াঁছল । এমন কি ‘নষ্ট মৃতে প্রব্াজতে' ইত্যাদি যে পরাশর 
বচনের উপরে "ভীত স্থাপন কাঁরয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পাণ্ডত-মণ্ডলীর 
সাঁহত তকযুদ্েপ্রব্ত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্বপ্রথম উত্ত পত্রে বিচারের মধ্যে 
উদ্ধত করা হয়।”__! রামতন; লাঁহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ / ?শবনাথ 
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(চ) মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ প্রাতষ্ঠা করেন এবং নবদ্ধীপের পাণ্ডিত- 


ছে) 


মন্ডলগকে দিয়ে বিধবা-ীববাহ শাদ্ত্রানুমোদত করানোর জন্য উদ্যোগী হন। 
“এমন সময়ে, নগরস্থ নব্যসম্প্রদায় সহসা এখানকার কলেজ গৃহে এক সভা 
কাঁরয়া স্বদেশের প্রচালত রীতিনীতির বহ্যাবধ নিন্দাবাদ করণাত্তর বিধবা-ববাহ 
প্রচালত কাঁরতে যথাসাধ্য যত্ন কারবেন এইরূপ প্রাতজ্ঞা প্রকাশ কাঁরলেন। 
ইহাতে বিরুদ্ধবাদিগণ, নবমতাবলম্বীরা কলেজে একত্র হইয়া স্বহস্তে গোহত্যা 
কাঁরয়া, তাহার মাংস ভোজন ও মাঁদরা পান কাঁরয়াছেন, এইরূপ অপবাদ সর্বত্র 
রটনা কাঁরয়া দিলেন “রাজা যে ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ কাঁরয়াছিলেন, তাই 
এই গোলযোগে বিফল হইয়া গেল ।৮_ টৌক্ষতশ বংশাবাল চাঁরত / দেওয়ান 
কার্তকেয় চন্দ্র রায় )। “অনুমান কাঁর পৃবেন্তি গোহত্যার আন্দোলন ও 
বিধবাশীববাহের সভা ১৮৫০ সালের অবসানে বা ১৮৫১ সালের প্রারম্ভে ঘাটয়া 
থাঁকবে-..৮__(রামতনু লাহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ / হশিবনাথ শাস্ত্রী ; 
পঃ ১৬৯ )। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রামতনু লাহিড়ীর বন্ধ এবং 
িরোজও-শিষ্য দাক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৫৬ সালের 1হন্দু-বিধবা-বিবাহ 
আইন পাস হওয়ার বেশ কয়েক বছর আগেই বর্ধমানের বিধবা রানী বসন্ত- 
কুমারীকে রৌজাস্টরি বিয়ে করে বঙ্গদেশে তুমূল আলোড়ন তুলোছিলেন। বিধবা- 
[বিবাহের সমর্থক, “সম্বাদভাস্কর' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ( গুড়গুড়ে 
ভট্টাচার্য ) এই বিয়ের সাক্ষী ছিলেন। 

“কাঁলকাতা শহরের প্রাসন্ধ ধনাঢ্য মীতলাল শীল বিধবাশীববাহ প্রচলনের উদ্যোগী 
হইয়াছলেন। ইহার জন্য তিন বহু অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু 
তান কৃতকাৰ্য হন নাই ৮_-১০.২-১৮৫৫ তারিখে 'সহবাদ-প্রভাকরের পাতায় 


১৪৩ 


ও তথ্য শক হত) । এব্দদুসতত্র মহত বধ ব্বহ সংক্স্ত পভ 
প্রকাঁশত হইবার দুই বৎসর পূর্বে পটলডাঙাশীনবাসী শ্যামাচরণ দাস নামক 
কর্মকার জাতীয় এক ধনাঢ্য ব্যান্ত আপনার বিধবা বন্যার বিবাহ দিবার উদ্যোগ 

ক্ৰমে জিকাৰ স্উতভভল এ বত বু সিক্ত 

কাশীনাথ তর্কালভকার, ভাস্কর ঈবদ্যা্র, রামতন; তর্কাসন্ধান্ত, উকুরদাস 
চূড়ামণি, হরিনারারণ তক্সিন্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। পরে ইহাদের 
অনেকের ভ্রান্তি দুর হইয়াছিল | শ্যামাচরণ দাস বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে 
পারেন নাই৷? (বিদ্যাসাগর / বিহারীলাল সরকার; পৃঃ ১৭৭-৭৮। এই 
তথ্যাট বিদ্যাসাগর অনুজ শন্ভুচল্ও তাঁর বদ্যাসাগর-জীবন চাঁরতে' উল্লেখ 

করেছেন) ৷ বিধবাশীববাহ বিষয়ক প্রস্তাব__প্রথম পাস্তকের দ্বিতীয় ম:দ্রণের 

বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর স্বয়ং এ তথ্য দিয়েছেন। 

€জ) ১৮৫৫ গ্রীঃ জানুয়ার মাসে বিদ্যাসাগর বধবাশীববাহের সমর্থনে “ীবধবা- 

বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত {ক না এতাদ্বষয়ক প্রস্তাব” নামে একখান পঠীন্তকা 
লেখেন রচনা 'তন্্ববোধনী পান্রিকা'়ও (ফাগুন ১৭৭৬ শক, চতুর্থ ভাগ, 
১৩৯ সংখ্যা ) প্রকাশত হয় । এ সম্পর্কে 'তন্তরবোধধনী পাত্রকা'র সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে লেখা হয়_ “শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বধবা-ববাহ [বিষয়ক 
যে পুস্তক পূর্বমাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এ আন্দোলনের 
মূলীভূত। অপর সাধারণ সকল লোকেই এ পঢন্তক অধ্যয়ন কারবার নামত্ত 
বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ কাঁরতেছে, ইদানীং এ বিষয়ই সর্বত্র সকল লোকের 
কথোপকথনের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে,...» (বিদ্যাসাগর ও বাঙালী 
সমাজ / বিনয় ঘোষ, পঃ ২৪৭ )। 

- রকার ;প.ঃ১৭৩)। “বধবা-[বিবাহ পুস্তক 
প্রচারিত হইবামার, লোকে এরুপ আগ্রহপ্রদর্শনপূ্বক গ্রহণ কাঁরতে আরম্ভ 
ডে কিক পক 

ভূচন্দ্র বিদ্যারত্ব ; পঃ ১২০)। 


“বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত প্রথম পী্তকা প্রকাশিত হইবার পর চারদিকেই নানা 


পাণ্ডত-সমাজ হইতে ইহার প্রাতবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছল ।--- 


" যশোহর 
হিন্দুধৰ্ম-রাক্মণী সভা ও কালকাতা ধৰ্মসভা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত 
বিধবাশীববাহ প্রস্তাবের প্রবল প্রাতবাদ হইয়াছল।»_€ বিদ্যাসাগর / বিহার- 


লাল সরকার ; পঃ ১৭৫)। 


১৪৪ 


শবধবাশীববাহের সমর্থনে প্রথম পনুস্তকা প্রকাশের পর যে-সব আঁতবাদ বের 
হয়োছল তার উত্তর দিয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ প্রঃ অক্টোবর মাসে বিধবা- 
হস হত স্তম্ভক সক্ষম কাতর 

দ্বধ্বানববাহের সনর্থনে। দিবদ্যানাগর বে শালত প্রনাপ দেন, তা িবধ্ব্মিববাহ- 
বিষয়ক প্রথম পুস্তক থেকে উদ্ধৃত হলো-_“পিরাশর সংহিতা কলিষুগের ধর্ম 
সর্থহভাতে কিরুপ ধর্ম নির্িত আছে। উত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত 


আছে, 

নষ্টে মৃতেপ্ররাজতে ক্লীবে চ পাঁততে পতৌ । 

পণ্স্বাপৎস নারীণাৎ পাঁতরন্যো বিধীয়তে ॥ 

সং ষ্ সং 
স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মারলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পাঁরত্যাগ কাঁরলে, 
অথবা পাঁতত হইলে, ফ্রণীদগের পনর বিবাহ করা শাস্রশীবাহত -- 
(বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ__২য় খণ্ড, প$ ২৫-২৬ ১ ( 

খাদ্ম প্রমাণ ছাড়াও ধবা-বিবাহ সমর্থনের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে বিদ্যাসাগর 


যে মানাবক-আবেদন জানিয়োছলেন তাও এখানে সমরণযোগ্য । িধবাশীববাহ 
[বিষয়ক দ্বিতীয় পস্তকের উপসংহার থেকে তার কিছ: অংশ উদ্ধৃত হলো_ 

“হা ভারতব্াঁয় মানবগণ ! আর কত কাল তোমরা, মোহানদ্রায় আভভূত 
হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকবে ৷ একবার জ্ঞানচক্ষ: উন্মীলন 
করিয়া দেখ, তোমাদের পঢণ্যভাঁম ভারতবর্ষ ব্যাভচারদোষের ও ভ্রণহত্যা 
পাপের স্রোতে উচ্ছালত হইয়া যাইতেছে। "তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা 
প্রভীতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্্রণানলে দগ্ধ কাঁরতে সম্মত আছ, তাহারা দদর্নবার- 
রপ,্বশীভূত হইয়া ব্যাভচারদোষে দুষত হইলে, তাহার পোষকতা কাঁরতে 
সম্মত আছ, ধর্মলোপ ভয়ে জলাঞ্জাল দয়া, কেবল লোকলজ্জা ভয়ে, তাহাদের 
ভ্রণহত্যার সহায়তা কাঁরয়া, স্বয়ং সপারবারে পাপপজ্কে কলাঁঞ্কত হইতে সম্মত 
আছ; কিন্ত; কি আশ্চৰ্য ! শাদ্রের বাঁধ অবলম্বনপূর্বক তাহাদের পদনরায় 
ধববাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্দ্রণা হইতে পরিত্রাণ কারতে এবং 
আপনাঁদগকেও সকল বিপদ হইতে মনত কাঁরতে সম্মত নহ। তোমরা মনে বর, 
পাঁতীবয়োগ হইলেই স্বজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দ:ঃখ আর দখ 
বালয়া বোধ হয় না; যন্দ্রণা আর যন্ত্রণা বাঁলয়া বোধ হয় না; দুর্জয় 
িপরর্গ এককালে নির্মল হইয়া যার । কিন্তু তোমাদের এই 'সদ্ধান্ত 


অ-১২৭ : ১০ ৯৪৫ 


বে) 


(4) 


টে 


যে নিতান্ত ভ্রান্তমুলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ । ভাবয়া 
দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর ক বিষময় ফল ভোগ কাঁরতেছ। হায় 
ক পাঁরতাপের বিষয় । যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়- 
রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি 
জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আঁসয়া, 
জন্মগ্রহণ কর, বাঁলতে পার না ('বদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ-__২ খণ্ড, পণ 
১৬৪-৬৫)। 


বিধবাশীববাহের অন্কুলে বিদ্যাসাগর স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন এবং প্রায় একহাজার 


লোকের (৯৮৭ জন) স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র ৪.১০.১৮৫৫ তআঁরখে ভারত 


সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। এই আবেদন পত্রের শেষ অনুচ্ছেদের অনববার্দ 


নিচে উদ্ধৃত হলো-_“আবেদনকারাঁদের প্রার্থনা এই যে, ব্যবস্থাপক সভা যত 
শীঘ্র সম্ভব বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার ক'রে এক আইন প্রণয়ন ও প্রচার 
করেন, যাতে হিন্দুদের বিধবাবিবাহের সর্বপ্রকার বাধা দুর হয় এবং বিবাহ- 
জাত সন্তানেরা সমাজে বৈধ সন্তান বলে গৃহীত হয়।”_( বিদ্যাসাগর ও 
বাঙালী সমাজ’ গ্রন্থে ২৫৩ পচ্ঠো থেকে উদ্ধৃত )। 

১৭.১১.১৮৫৫ তারিখে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য মিঃ গ্র্ান্ট বিধবা 
বিবাহ আইনের খসড়া পণ্ড ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। প্রথম ও 
ম্বিতীয় পাঠের পর আইনের পান্ডালাঁপ ১৯.১.১৮৫৬ তারিখে সিলেক্ট 
কাঁমাটর হাতে আর্পনত হয়। 
1১৫৬ খাষটানদের ১৭ই মার্চ আইনের বিনে রাজা রাধাকানত দৈব প্রমূখ 
ছারশ হাজার সাত শত তেষাঁট জন লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র পেশ 
করা হয়।”--(বিদ্যাসাগর|ীবহার 


িহারালাল সরকার ; পঃ ১৯১)। 
শেষপর্যন্ত ১৮৫৬, ২৬ জুলাই: 


সু িধবাশববাহ আইন পাস হয়। আইনের প্রথম 
ও ষ্ঠ ধারাটির অন;বাদ নিচে দেওয়া হলো 
৯ম.ধারা: “স্বামী মারা গেছে এমন কোনো 'হন্দু মেয়ে, বা 

“ DL) বাগদান 
হয়েছে, কিন্তু বিয়ের আগেই হব, স্বামী মারা গেছে এমন কোনো ইন্দু মেয়ে 


যদ আবার বয়ে করে, তা হলে সেই বিয়ে হিন্দ; আচার ও হিন্দু আইনসম্মত 

শয় একথা বলা হবে না এবং সেই ববাহজাত সম্তানদের অবৈধ বলেও গণ্য 

করা হবে না? 

ষষ্ঠ ধারা : “আগে বিৰাহিত নয়, এমন কোনো হিল মিয়ের বিবাহে যে ক 
১৪৬ 


উচ্চারিত হয় বা যে সব আচার-অন্ষ্ঠান প্রাতপালিত হয়, যার ফলে বিবাহ 
অনম্ঠানাটি আইনাঁসদ্ধ বলে গণ্য হয়, হিন্দ বিধবার বিবাহেও সেই সব মন্দ 
উচ্চারিত হলে বা আচার-অনষ্ঠান প্রাতপাঁলত হলে একই ফল হবে । এ সব 
মন্ত্র বা আচার-অনচ্ঠান হিন্দু বিধবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এই আপত্তিতে এ 
[বিবাহকে বে-আইনা বলা হবে না ৷? 

২৬.৭.১৮৫৬ িধবা-বিবাহ আইন পাস হয়। বিধবা-ববাহের পক্ষপাতীরা 
িদ্যাসাগরকে আঁভনান্দিত করলেন; আর বিরহদ্ধবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা 
রটনা করে নানাভাবে তাঁকে অপদস্থ করেছেন; এমনকি তাঁর প্রাণনাশের চক্রান্তও 
করা হয়োছিল বলে শোনা যায়। বিধবা-বিবাহের সমর্থক 'তস্তবোধনী পাকা" 
ও "হতবাদী' পান্নকায় লেখা হলো-__ 

“এই মহৎ ব্যাপার যে ক'এক ব্যান্ড অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রসন্নমাত মহাত্মাঁদত 
সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কন্দ, তন্মধ্যে 
মহামান্য ও সবাগ্রগণ্য শ্রীয্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন 
সত্তেও ভুলিতে পারব না । তাঁহার আঁদ্বতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির 
সাঁহত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকবে ।»__€ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা )। 
'বদ্যাসাগর পথে বাঁহর হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে 
'ঘারয়া ফেলিত; কেহ পাঁরহাস কাঁরত, কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার কাঁরবার_ 
এমন কি মারিয়া ফৌলবারও ভয় দেখাইত। বিদ্যসাগর এ সকলে ভ্রক্ষেপও 
কাঁরতেন না ।”-_-(হিতবাদী পত্রিকা / বিদ্যাসাগর / বহারীলাল সরকার; 
পৃঃ ২০১)। 


১৮৫৬ খনস্টাব্দে বিধবাশীববাহ আইন পাস হয়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৯১ খতীঃ 


পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই বাংলা দেশে বেশ কিছ; বিধবাশীববাহ হয় । 
এই সব 'ববাহের ব্যয় বহুক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর বহন করেছেন। তাঁর জীবনী লেখকেরা 
উল্লেখ করেছেন, ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৯ বছরের মধ্যেই ৬০টি বিধবা- 
বিবাহ দিতে বিদ্যাসাগর ৮২,০০০ টাকা ব্যয় করোছলেন। এজন্য তান খণগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছিলেন। 


- নিচে কয়েকাঁট বিধবা-ীববাহের বিষয়ে উল্লেখ করা হলো_ 
(ক) বিধবা-বিবাহ আইন অনুযায়ী প্রথম বিধবা-বিবাহ অন্নুষ্ঠত হয় ৭.১২.১৮৫৬ 


তাঁরখে। বর-_রামধন তর্কবাগীশের পত্র শ্রীশচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যারত্ব। 
কনে_ ব্রন্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বধাঁয়া বিধবা-কন্যা কালীমতী দেবা । 


৯৪৭ 


খে) 


(গ) 


ঘে) 


(ঙ) 


এই বিবাহে বিদ্যাসাগর প্রায় দশ হাজার ট্রাকা ব্যয় করোছলেন। “১৮৫৬ 
সালের শেষভাগে যৌন প্রথম বিধবা-ীববাহ দেওয়া হয়, সোঁদন আমি বাসার 
লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দৌখতে 1গয়াছলাম। সে ক ভিড় ! সুাকয়া স্ট্রটের 
রাজকৃষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে এ 'ববাহ হয় "_( আত্মচারত/ 
1শবনাথ শাস্ত্রী, পঃ 8৪ )। 

৬৮-১২-১৮৫৬ তারিখে কলকাতার ঈশানচন্দ্র মিত্রের ১২ বছরের বিধবা মেয়ে 
থাকমাণর সঙ্গে বিয়ে হয় ২৪ পরগণা পানহাটর মধুসূদন ঘোষের । এ বিয়ের 
সমস্ত ব্যয় বহন করেন বিদ্যাসাগর । 

২১.২.১৮৫৭ তারখে কলকাতার রামসন্দর ঘোষের ১৪ বছরের বিধবা মেয়ে 
গোবিন্দমাণর সঙ্গে বিয়ে হয় ২৪ পরগণা বোড়াল গ্রামের মধুসূদন বসুর ছেলে 
দ'গচিরণ বসুর । দুগচিরণ বস; রাজনারায়ণ বসুর জেঠতুতো ভাই। এই বিয়ে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় দিয়োছলেন। 

৮.৩.১৮৫৭ তারখে হারশচন্দ্র বিশ্বাসের ১৪ বছরের বিধবা মেয়ে নৃত্যকালীর 
সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর মেজভাই মদনমোহন বসুর বিয়ে হয়। এই বিয়ের সমস্ত 
ব্যয় বহন করেন বিদ্যাসাগর ৷ রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচারত-এ লেখেন, 
“তৃতীয় বিধবাশীববাহ ও চতুর্থ বিধবা-ববাহ আমার জেঠতুত ভাই দুগনারায়ণ 
ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন” 

ডিসেম্বর, ১৮৫৭ খ্রীঃ মৌদনীপুুর জেলার চন্দ্রকোণা গ্রামের স্বরূপচন্দ্র ক্রবতর্ণর 


বিধবা মেয়ে লক্ষীমাঁণর সঙ্গে বদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ে হয়। এই বিয়ে 
বিদ্যাসাগর দিয়োছলেন 


চারক অঘোরনাথ রায় (পতা-_যাদবচন্দ্র রায়, 
কাঁবভূষণ ) একজন অসবর্ণ বালবধবাকে বিয়ে করেন। 


১৮৬৮ খীঃ যোগেন্দুনাথ ( বন্দ্যোপাধ্যায় ) বিদ্যাভুষণ ঈশানচন্দর রায়ের বিধবা 


জে) 


ঝে) 


ত 


(9 


(6) 


বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, 
কন্যাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন ।-_-€ আত্মচারত/শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ 
৭৬৭৬ )। 

১৮৬৮ ীঃ “গত শব্রবার রাঁত্রতে ভবানীপুরস্থ মৃত নবকৃষ্ণ বসুর বিধবা 
কন্যার সাঁহত বহবাজারস্থ শ্রীযুন্তবাব শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পাত্র উপেন্দ্রনাথ 
দাসের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে (‘সোম প্রকাশ, & শ্রাবণ ১২৭৬ )। 
রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবা গণেশস্ন্দরী বা মনোমোহিনী দেবীকে বিয়ে . 
করেন। শিবনাথ শাদ্রী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, “গণেশসন্দরী 
কাঁলকাতা নিবাসী এক বৈদ্য পরিবারের বিধবা কন্যা । -..তৎপরে ঈশ্বর কৃপায় 
আঁত উপযান্ত ব্যান্তর সাহত (রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আমার এক শ্রদ্ধেয় 
বন্ধুর সাঁহত ) বিবাহিত হইয়াছেন । আমি তাঁহার গণেশস্ন্দরী নাম তুলিয়া 
দিয়া তাঁহার অপর নাম মনোমোহিনীই প্রবল কারয়াছ ।”__( আত্মচারত, 
পঃ ৯৯-১০০ )। 

১৮৬৯ রঃ “ক্ষীরপাই নিবাসী মনাঁচরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কে'চকাপহর স্কুলের 
হেড পাঁণ্ডত কাশীগঞ্জবাসিনী মনোমোহন নামী এক ব্রাহ্মণ-বিধবাকে বিবাহ 
কাঁরতে উদ্যোগ করেন। পান্র-পাত্রী উভয়কেই বাঁরসিংহ গ্রামে আনয়ন করা 
হইয়াছিল |” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যমল্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ব ও গ্রামের 
অন্যান্য কয়েকজন রজনীযোগে তাঁহাদের বিবাহ-কার্য সম্পাদন করিয়া দেন 1" 
(বিদ্যাসাগর / বিহারীলাল সরকার ; পৃঃ ২৯২ )। 

১১.৮.১৮৭০ তারিখে বিদ্যাসাগরের একমাত্র পনর নারায়ণচণ্দ্র শম্ভুচন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের ১৪ বছর বয়সী বিধবা কন্যা ভবসনন্দরীকে বিয়ে করেন। 
এই বিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগর এক চিঠিতে লিখেছেন, “২৭ শ্রাবণ বৃহস্পাতবার, 
নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে ।. আমি বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক; 
আমরা উদ্যোগ কারয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পান্র 
[িধবাবিবাহ না করিয়া কুমারীবিবাহ করলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে 
পারতাম না ৷ ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম । নারায়ণ স্বতগগ্রবৃত্ত 
হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল কারয়াছে এবং লোকের নিকট 
আমার পানর বালয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ কাঁরয়াছে ৷” 
১৮৬০-১৮৭০ খ্রীঃ বিদ্যাসাগরের প্লেহভাজন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর সুহৃদ, 
দুগমোহন দাস পূর্ববঙ্গের বরিশালে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা 
নিয়োছলেন। তাঁর চেষ্টায় বরিশালে বেশ কয়েকটি বিধবাবিবাহ হয়। 


১৪৯ 


পিতার মৃত্যুর পর দুগামোহন দাস তাঁর অল্পবয়দ্ক বিধবা-বমাতারও আবার 
বিয়ে দেন। “অনেক বিধবার 1ববাহ কার্য সমাধা হইল ; তন্মধ্যে দ্গামোহন 
দাস মহাশয়ের বিমাতার বিবাহ সর্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য । নিজে উদ্যোগী 
হইয়া বিমাতর বিবাহ দেওয়া ইহার পূর্বে ঘটে নাই, হয়ত পূর্বে কেহ স্বপ্নেও 
দেখে নাই। এই কার্যে শুধু বাঁরশাল কেন সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত 
হইয়া যাইতে লাগল ।”__-(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ / শিবনাথ 
শাস্নী ; প ২৩৬ )। ---“অনেক ব্যয় ও অনেক কৌশলে [বমাতাকে কাশী 
হইতে চুর কাঁরয়া আনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে বিবাহ দেওয়া হইল” 
_এপঃ ২৯৭)। 

ডে) ব্রজসন্দর মিত্র-“কাঁলকাতাতে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উপাস্থিত হইলে 
তান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পাস্তকসকল নিজ ব্যয়ে মদত কারয়া 
পর্ববঙ্গে বিতরণ কাঁরয়াছিলেন। ...১৮৬২ সালে ব্জসন্দরবাব স্বীয় বিধবা 
্রাণত্যাগ কাঁরতে উদ্যত হওয়াতেই সে কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয় ।”-_( এ 
পঃ ২৩৩ )। মা মারা গেলে পর ব্রজসন্দরবাবু তাঁর বিধবা মেয়ের বিয়ে 
্রাহ্মমতে 'দিয়োছলেন। 

0) ১৮৭৬ ঘ্রীঃ শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন হিন্দ: বিধবাকে বিয়ে করেন। 

(৭) ডাঃ সন্দরীমোহন দাস সংসারচন্দ্র সেনের বিধবা ভাগনেয়ণ হেমাঙ্গিনী দেবীকে 

বিয়ে করেন। 

১৮৮১ থাঃ জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা বাঁপনচন্্র পাল বোম্বাইয়ের 

এক ব্রাহ্মণ বাল-বিধবাকে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করেন। 

১৮৯১ প্রাঃ দুগামোহন দাস ঢাকার কালী নারায়ণ গুপ্তের এক বিধবা কন্যাকে 


বিবাহ করেন। ইনি কাব অতুলপ্রসাদ সেনের বিধবা মাতা । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


হার দমাস আগে রোগশয্যা থেকে দুগামোহন দাসকে এই উপলক্ষ্যে এক- 
খানি চাঠ লেখেন__ 


প্রিয় ভ্রাতঃ 


(ত) 


থে) 


তোমার মনদকামনা পর্ণ হইয়াছে, এই সংবাদে যংপরোনাস্তি আহনাঁদত হইলাম ৷ 

সা আতারক বাসনা ও রানা এই, যে কয়েকাদন জীবিত থাক, নব প্রণাঁয়নীর 

খে কালযাপন কর। তোমার নব প্রণায়নীকে আমার আশাবাদ -সম্ভাষণ 

জানাইবে। ইত ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২১৮ চি? 
শুভাকাঙক্ষণঃ 


শ্ৰীঈখ্বরচন্দর শরম ণঃ 
৯৫০ 


পরিশিষ্ট _জ 
শবদ্যাসাগরের জীবন ও সাহত্য-ীবষয়ক রচনা 


অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ__যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর 
অমরেন্দ্রনাথ বসু__বাথলার নবরত্র-শিক্ষাবিস্তারে 
অমলকুমার রায়_াবদ্যাসাগর ও পরমহৎস 
অমূল্যকৃষ্ঃ ঘোষ-বদ্যাসাগর 
অরুণ চক্রবর্তাঁ_শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর 
আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়__বাখলা সাহত্যে বিদ্যাসাগর 
অসামা মৈত্র__শতবর্ষের আলোয় 
আজাহারউীদ্দন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায় সম্পাঁদত-_বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ 
ইন্দ্র মন্র_করুণাসাগর বিদ্যাসাগর 
ইন্দ্র মিত্র_বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা 
খাঁষ দাস__বিদ্যাসাগর 
এস. কে বোস-__ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
কনক বন্দ্যোপাধ্যায়__মনীষীদের জীবনস্মাঁত 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য_প7রাতন প্রসঙ্গ 
গোপালচন্দ্র মিশ্র-_বাৎলার বিদ্যাসাগর 
গোপালচন্দ্র রায়__বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প 
গোলাম মুরাশদ সম্পাঁদত-_বিদ্যাসাগর 
জ্ঞানেন্দরন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর 
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়__বিদ্যাসাগর 
দেবেন্দ্রনাথ ভট্াচার্য__বিদ্যাসাগর 
নগেন্দ্রনাথ সোম মধু স্মৃতি 
নাঁমতা চক্রবতর্গ__বিদ্যাসাগর 
নারায়ণচন্দ্র শা বিদ্যাসাগর প্রশাস্ত 
প্রণবরঞ্জন ঘোষ-_উনাবংণ শতাব্দীর বাংলার মনন ও সাহত্য 
প্রবোধচন্দ্র বসু__বিদ্যাসাগরের ছান্রজীবন 
এ _ সাগর তরঙ্গ 
্রয়দর্শন হালদার__বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী 
বদরউদ্দীন উমর-_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ 


১৫৯ 


শবনয় ঘোষ-াবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ 
বনফুল__বিদ্যাসাগর 
{বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়__বিদ্যাসাগর 
শবাপনাবহারী গপ্ত- পুরাতন প্রসঙ্গ 
িহারীলাল সরকার_ব্দ্যাসাগর 
কাঁরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়_বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ছড়াগান কাঁবতা 
রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ 

এঁ _ সাহত্যসাধক চারতমালা (২য় খণ্ড) 
মাঁণ বাগচাী-__বিদ্যাসাগর 
যতীন্দ্রীবমল চৌধুরী-_পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
যোগনাথ মুখোপাধ্যায়_ প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর 
যোগীন্দ্নাথ বস?__মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচারত 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার-াবদ্যাসাগর 
যোগেন্দ্রনাথ গ:্তবদ্যাসাগর 
যোগেণচন্দ্র বাগল__বিদ্যাসাগর পাঁরচয় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- চাঁরন্র পুজা 

ওঁ - বিদ্যাসাগর চারত 

রামেন্দুসনন্দর ব্িবেদী__চাঁরত কথা 
রাধারমণ মিন্র__কাঁলকাতায় বিদ্যাসাগর 
রমেশচন্দ্র দত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( রমেশ-রচনাবল ২য় খণ্ড ) 
শান্ত রাহা_বদ্যাসাগর : সমকাল থেকে 'বা্ছিনন ব্যান্তত্ 
শঙ্খ ঘোষ ও দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাঁদত- বিদ্যাসাগর 

এ বিদ্যাসাগর জীবনচাঁরত ও ভ্রমানরসন 
শরৎকুমার রায়_বদ্যাসাগর চাঁরত 
1শবনাথ শাস্ী__আতচারত 


সত্/প্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত-বিদ্যাসাগর মতি 
১৫২ 


সন্তোষ আঁধকারী-_বিদ্যাসাগর 
এ বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দনগাল 
সন্তোষ আঁধকারী ও ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাঁদত-াবদ্যাসাগর পাঁরক্রমা 
সূরেশপ্রসাদ নিয়োগী_ প্রকাশক বিদ্যাসাগর 
এ __সংদ্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগর 
সৌম্যেন্্নাথ সরকার-_বাঙালী জীবনে বিদ্যাসাগর 
স্বদেশরঞ্জন দত্ত-াবদ্যাসাগর 
হাঁরপদ চরুবত্ণ সম্পাঁদত-বিদ্যাসাগর স্মরাণকা 
1হর"ময় বন্দ্যোপাধ্যায়_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
Arabinda Guha—Unpublished letters of Vidyasagar 
Asok Sen—lIswarchandra Vidyasagar and his elusive milestone 
Amalesh Tripathi—Vidyasagar £ The Traditional Moderniser 
Subalchandra Mitra—Iswarchandra Vidyasagar : 
a story Of his life and work 
Sureshprasad Neyogi— Glimpses of Early History of the 
Calcutta Sanskrit College 
Gopal Haldar— Vidyasagar 
নব. দ্র এ তালিকা ম্পর্ণ নয়, এর বাইরে অনেক রচনা, রয়েছে। 


